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বাংলার গো-সম্পদ ও গবাদি পশুখাদ্য উন্নয়ণ সমস্ত! 


মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিবর্তনের ধারা পয্যলোচনা করিলে 
দেখা যায় মানুষ যেইদিন বন্যপশনুকে গ্পালিত করিয়া তুলিবার প্রথম প্রয়াস 
পাইল, সেইদিন তাহার চিন্তায় ছিল প্রকৃতির উপর বিজয় অভিযান ঢালাইবার 
উদগ্র আগ্ৰহ । গৃহপাঁলত করিয়া তুলিবার জন্য পশ; নিবচিন ছিল মূল 
চিন্তার আকর, কেননা নির্বাচিত পশ্য শুধু খাদ্য হিসাবেই নয়, পশুর শ্রমকে 
কাজে লাগাইবার স্বপ্ন তাহাদের আরো বেশী উদ্দীপত করিয়া তুলিত। 
সভ্যতার বিবর্তনে ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠাঁভুন্ত মানুষের এইটি ছিল এক 
গাঁতশীল, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । বাদ্ধির প্রয়োগে অক্ষত অবস্থায় বন্যপশুকে 
ধরিয়া কোলিবার কৌশল তাহারা বাহির করিল, শ[ংখলিত করিয়া বন্যপশনর 
বন্যতাকে অব্দমন কাঁরয়া নিয়ন্তূণে আনিল, ক্রমান্বয়ে স্বভাবে নিরীহ করা 
হইল । সভ্যতাকামী মানবগোষ্ঠী আকাশের পানে হাত বাড়াইয়া ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ জানাইল আর বাঁলল--“হে ঈশ্বর তুমিতো বলিরাছ তোমার সণ্ট 
জীবকুলে মান:যই তোমার শ্রেষ্ঠ সৃজন । ভালবাসিয়া তাহাদের তুমি জীব- 
জগতের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার দিয়াছ। তোমার মহিমা অপার ধন্য তোমার 
মহাশন্ডির কেননা পশন্সম্পদ তুমি মানূৰকে উপহার দিলে ৷) 

ক্রমবিবর্তনে মানুষ সমাজবদ্ধ হইল। বদ্ধ ও প্রযযান্তর উৎকর্ষ সাধিত 
হইল মানুষ সভ্য হইল। তাই সভ্যতাকামী মানবসমাজ তাহাদের পরর্ব- 
স্যরীদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত মাথা পাতিয়া লইল আর মহা কর্তব্যের দায়িত্ব 
নিষ্ঠার সহিত পালনের প্রাতশ্রুৃতি রাখল, সেইদিনের সেই পশ[সম্পদ আজকের 
এই পণ; সম্পদে রূপার্ভীরত হইল। পবসূরীরা তাহাদের কর্তব্য নিষ্ঠার 
সহিত পালন করিয়া গ্িয়াছেন। বর্তমান মানব সভ্যতা এই পশুসম্পদ হইতে 
খাদ্য ও পানীয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মিটাইতেছে। সার্থক মানবসভ্যতা 
সার্থক পূর্বসুরীর অবদান ৷ 

সেইদিন প্রথমাদন__যেইদিন প্রথম বন্যপশ অক্ষত অবস্থায় ধৃত হইয়াছিল 
শৃঙ্খীলত হইয়াছিল আর কর্তব্যবোধে ধৃত সেই বন্যপশর খাদ্য যোগানের 
দায়িত্ব নিয়াছিল সেই আদিম পঃরুষটি কেননা বন্য শুংখলিত পশুকে অবাধ 


১ 


শৃবচরণ প্রশ্নাতীতভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইয়াছিল ততাঁদন পধন্ত্য যতাদন 
পর্যন্ত্য না সন্দেহাতীতভাবে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সে পোষ 
'মানিয়াছল। কে জানে এই পোষ মানার কাল কত দীর্ঘ হইয়াছিল বা ধৃত- 
বন্যপশুর কতো পুরুষ সময় লাগিয়াছিল! শুধ খাদ্যের যোগান রেখেই 
ক্ষান্ত ছিলেন না এই শ্ৰদ্ধেয় আদিম পুরুঘাট__সকলরকম সুযোগ স্ীবধার 
'সাঁহত যৌন জীবনবেও 'ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এই ধৃত, শংখালিত বন্য পশংদের 
শুধু বিনিময় বশ্যতা ৷ বংশ, বশ্যতার স্বীকৃতি নিয়ে বংশ আর তাহা ক্রমাগত 
যতোঁদন না প্ৰকৃতিতে বন্যতার অবলযাপ্ত ঘটাইয়া পোষমানা গৃহপালত করিয়া 
তোলা সম্ভব হইয়াছল। নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যবোধ, মনোবলের সহিত হৈৰ্য্য, 
আর চিন্তায় মহাজ্ঞানী সেই আদিম প:রুষটি, যাহার মাধ্যমে মান্য এই 
'পশুম্গ্দ উপহার পাইল। 
আভকের সভ্য মানুষেরাও কিন্তু সেই স্মরণীয় আদিম প:রুযাটর দেওয়া 
সংজ্ঞা নিষ্ঠার সাঁহত মানিয়া চলতেছে । পশ-সম্পদকে [নিষ্ঠার সহিত খাদ্য 
ও পানীরর সংস্থান কাঁরয়া দেওয়া, যত্ন, পাঁরচর্য্যা ও সর্াচীবৎসার প্রাতশ্রগাত, 
সেই সঙ্গে স্বীকৃত পদ্ধীততে প্রজনন অব্যাহত রাখা । কয়েক শতাব্দী যাবদ 
বিজ্ঞান অনেক অজানাকে নুতন নুতন ভাবে জানিতে সাহায্য কারতেছে। 
পশহ় াকৎনা লাভ কারয়াছে এক স্মরণীয় অধ্যায় । পশনীচীকৎসা যেমন 
আধুনিকতম পর্যায়, তেমন পশুখাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ, প্ণ্ট স্বাস্থ্য ও 
উন্নত প্রজনেনের স:সামঞ্জন্যর সমাহার এই পশু বিজ্ঞান। আজকের পশু 
বিজ্ঞান হিসাব নিতে পারে নিকাশ দিতে পারে, কি-কেন-কেমন-কত-কখন ইত্যাদি 
সকল প্রশ্নের আর তার প্রযুক্ত কর্মধারায় রূপান্তারত হইতেছে। 
উন্নাতীল ভারতের বৃহত্তর কর্মযন্তে পশ.-সম্পদের উন্নাতকঙ্প এক বিশেষ 
গুরুত্ব পাইয্লাছে। বাংলা তাহার অংশীদার । প্রযুক্তি আর কর্মানগ্ঠার সুফল 
বাংলা পাইতেছে। বাংলা গর্বের দাবী রাখে__অনেক গ্রাতিকুল অবদ্থা থাকা 
সত্ত্বেও পশহসদ্পদ উন্নত রাজাগীল থেকে পিছাইয়া নেই বরং কোন কোন ক্ষেত্র 
আগাইয়া আছে। পশ:সম্পদে উন্নত রাজ/গুিতে তাহাদের নিজেদের স্বীকৃত 
উন্নত ও অধিক উৎপাদনক্ষম গো-সম্পদের জাত ও প্রজাতির স্থাঁয় বাস চলিয়া 
আসতেছে সেই বেদের যুগ থেকেই পক্ষান্তরে বাংলায় তেমন গো-সম্পদের 
উন্নত জাতি বা প্রজাতির বসবাস ছল না, পরন্ত বাংলার গো-সম্পদ অবক্ষয়ের 
শেষ ধাপে ছিল, বলতে গেলে অবলযাপ্তর ক্ষণ গুিতেছিল। বাংলা শন্ত হাতে 
প্রাতরোধ করিয়াছে এই অবক্ষয়েরর_নীভি'ক প্রাত্রতি রাখয়াছে-_-আর 
অবক্ষয় নহে। বিজ্ঞান ও প্রযুন্তি আর একান্তিক ও সুষ্ঠ কৰ্মণনষ্ঠাই ইহার 
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চাবিকাঠি । বাংলা তাহার জাঁটল জাঁটল সমস্যাগ:লির অনেক জট খুলিয়া 
দিয়াছে আরো যাহা রাহয়াছে_খোলা হইতেছে এবং হইবেও। কারণ বাংলা 
উত্তরসূরীদের নিকট প্রাতিশ্ৰতিবদ্ধ ৷ 

ভোগাঁলক বিচ'রে বাংলার আয়তন খুবই ছোট । সর্বভারতীয় সমীক্ষায় 
তুলনামূলকভাবে অন্যান্য রাজ্যের চাইতে গ্রাতি ব কিলোমিটারে জনসংখ্যা ও 
বসতি বেশী অথচ শিল্পে উন্নত বাংলার আবাদ যোগ্য ভূমি সীমিত, ফলনশীল 
ভূমি আরো সীমিত এবং উর্বরা কাষভূমি আরো অধিক সীমিত অথচ জনসংখ্যার 
চাপ নিয়ন্ত্রণাবহীন, সংখ্যাতীতভাবে ক্রমবর্ধমান ৷ বাংলার নিজস্ব জনসম্পদ, 
অগমুন্‌তি ভাগ্যাণ্বেষি আগন্তুক বাসিন্দা ও ভীতগ্রদ জন্মহার ইহার কারণ ৷ 
পশুজাত খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা ও যোগান স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত আর 
এই চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করা বেশ দুরূহ কেন না জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার যাঁদ নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় তাহা হইলে কোন উন্নয়ণমূলক কাজেরই 
স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় না-_ইহা সত:পিদ্ধ ! এমন অবস্থায় হয় জনসংখ্যা 
বাঁদ্ধর হার নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীর পাঁরধিতে নয়তো 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্মরণে রাখিয়া উন্নয়ণমলক প্রকল্প ও কর্মসুচী রচনা ও 
বান্তবাযণ করিতে হইবে আর এই দ;ইএর যে কোন পথকে একাট সময়সীমার 
মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া একটি মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে আনিয়া পে'ঁছাইয়া 
দিতে হইবে। পাথবীর সমপ্ত উন্নত দেশগদুল তাহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হারকে নিয়ন্ত্রণে রাঁখয়া উন্নয়ন কর্মসূচীরুপায়ণ কাঁরয়াছে_ স্থিতিশীল ও 
স্থায়ী ফললাভ করিয়াছে । পরবর্তী পযণায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বনাম 
উন্নত কমধারায় আনুপাতিক সংযোজন কারয়াছে। 

বাংলার গো-উন্নয়ন পাঁরকল্পনাগযীল সরাসার কৃষ নির্ভার হইয়া উঠুক 
যেননা কাঁচা ঘাষের চাষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যপকতর হইয়া উঠে। যেহেতু 
উন্নতগবাদি পশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা আবাশিঃক ও 
প্রকল্পাধীন । ধানের খড় খাদ্য প্রাণহীন সুতরাং উন্নত গবাদিপশুর খাদ্য 
হিসাবে অপান্তেয়। উন্নত গবাদি পশ;খাদ্য হিসাবে ধানের খড়ের উপর 
নিভ'রশীল হওয়া আবধের। পাঁরপুরক খাদ্য হিসাবে যে পরিমাণ চুণি, ভূষি, 
খইল, শষ দানা ইত্যাদি অথবা সুষম খাদোর সংমিশ্রণ গবাদি পশুকে দৈনন্দিন 
দেওয়া প্রয়োজন, বাজার দর অনুসারে তাহা ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পাড়িয়াছে। 
একজন প্রান্তিক গো পালকের পক্ষে দৈনন্দিন ও বরাবর যোগান রাখা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব যাঁদনা তাহার গবাদি পশ; উৎপাদনশীল অবস্থায় না থাকে । এমত 
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অবস্থায় কাঁচা ঘাস একক পাঁরপরক ও গবাদিপশ;র স্বাস্থ্য পান্টি ও স্বাভাবিক 
উৎপাদন বজায় রাখা সম্ভবপর ৷ 

সুবমখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগযীল সুষমখাদ্যের কৃষি ও শিল্প উপজাত 
উপাদানগবীল এবং শষ্য ও শধ্যদানা বিভিন্ন রাজ্যের বাজার থেকে সংগ্রহ করিয়া 
থাকেন এমনকি কোন কোন উপাদানের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে 
'বাভন্ন রাজ্য নিদিষ্ট পরিমানের সরবরাহই পাইয়া থাকেন। বাড়তি প্রয়োজন 
খোলা বাজার থেকে সংগ্রহ করিয়া মিটাইতে হয়। কখনো কখনো এক 
উপাদান ও শধ্যদানা যোগান না থাকিলে অনুরূপ ভিন্ন উপাদান ও শষ্যদানা 
বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া সমযমখাদ্য প্ৰস্তত কারতে হয় এবং চাহিদা ও যোগান 
অব্যহত রাখিতে হয় । শব্যদানা ও অন্যান্য উপাদানগন্লির বজার দর উঠা 
নামার গড়ন্তর হিসাব রাখিয়া উৎপাদিত সুষম খাদ্যের বাজার দর এমন একাঁট 
পর্যাধ্যে আনিয়া বাঁধিয়া রাখেন যাহাতে পশু ও পশহজাত উৎপাদনের আয় 
উৎসাহ ব্যঞ্জক হয় না। সম্ষেমখাদোর উৎপাদন ব্যয় বনাম পশ;পাখী ও পশ:- 
পাখীজাত উৎপাদনের বিক্ররমূল্য এই দুই এর মধ্যবর্তী লাভের অংক এই দুই 
ভিন্ন উৎপাদনকারাঁদের মধ্যে বিভাজনের অন;পাত 'স্থরীকরণ ও সম্ঠে {নয়ন্ত্ৰণ 
বজায় রাখার গুরুত্ব অনস্বীকাৰ্য্য সত্য ৷ 

খড় উন্নত গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে অপান্তেয়। কারণ ইহাতে খাদ্যপ্ৰাণ 
নাই বাঁললেই চলে ৷ সুতরাং খড় খাওয়াইতে হইলে খড়ের সঙ্গে পথপ্তি 
পারমানে স:ষম খাদ্য অবশ্যই দিতে হইবে। কেননা সমযেম খাদ্যের প্ষ্টমূল্য 
দ্বারাই দেহরক্ষা ও উৎপাদন ক্ষমতা কেবলমাত্র বজায় রাখা সম্ভব। নীরস 
খাদ্য খড় ও সেই সঙ্গে যে পারমাণে সম খাদ্য দৈনন্দিন পাঁরপদুরক খাদ্যের 
দরকার হিসাবে দিতে হয় তাহার বাজার মূল্য বনাম কাঁচা ঘাস ও কাঁচা ঘাসের 
সঙ্গে অল্প যে পাঁরমাণ সুষম খাদ্যের দরক্রার হয় তাহার বাজার মূল্য প্রায় 
অর্ধেক বা অর্ধেকের অল্প কিছু বেশী। সুতরাং গবাদিপশু প্রাতিপালনে 
কাঁচা ঘাস উৎপাদন আর্থক দিক থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপারহার্ষ* 
কিন্তু বাংলায় আবাদযোগ্য ভূমি কম থাকায় এবং জনসংখ্যার চাপে অর্থকরী 
ফসলের বিশেষ চাহিদা থাকার জন্য গবাদি পশ; খাদ্যের চাষ গৌণ হইয়া 
আছে। পশ.খাদ্য উন্নয়নে বাধা হইয়া আছে যে কারণগ- ঢল তাহা হইল, 
গোপালকদের যে শ্রেণীর হাতে প্রচুর আবাদি জাম আছে অথচ তাহারা ঠিক ঠিক 
ভাবে জানতেন না গোখাদ্য ঘাস চাষের পদ্ধতি ও প্রণালী, সারা বছর নাগাদ 
পশখাদ্য ঘাষের চাষ হইতে পারে এবং বছরের সকল সময়েই কাঁচা ঘাসের, 
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যোগান দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, চাষের উদ্বৃত্ত কাঁচা ঘাসের সংরক্ষণ 
ইত্যাদ। গো-পালকদের যে শ্রেণীর হাতে অল্প আবাদ জাম আছে তাহারা 
সকলেই অর্থকরী ফসল তুলিবার জন্য উদগ্রীব । আবার যে শ্রেণীর গো- 
পালকদের হাতে আবাদ জাম নাই বাঁললেই চলে তাহাদের সমস্যা আরো 
জাটল। ইহার সাঁহত জড়ানো আছে কৃষি অগ্রগাতর ভারসাম্য যেমন বাঁজ, 
সার সেচ ইত্যাদি । এই সমস্ত বিবিধ অবস্থা মোকাবলার জন্য আজকাল 
বাংলার গো-পালকেরা সচেতন । প্রথম শ্রেণীর গোপালকেরা যাহাদের হাতে 
প্রচুর আবাদ জাম রারয়াছে তাহারা সারা বছর পর্যায়ক্রমে গবাদি পশুর জন্য 
ঘাসের চাষ করিতেছেন। সরকারা প্রচার কারিগর সহযোগীতা ও সময়মতো 
বজ সরবরাহই এই গাঁতশীলতা আনিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গোপালকে 
রাও ঘাস চাষের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বূবিতে পারিয়াছেন। দুই অর্থকরী 
ফসলের মধবর্তী সময়ের উপযোগী ঘাস উৎপাদন করিতেছেন। কারগাঁর 
সহযোগীতা ও সময়মতো বাঁজ সরবরাহই ইহার প্রধান সহায়ক হইয়াছে! 
তৃতীয় শ্রেণীর গোপালকরা যাহাদের হাতে আবাদযোগ্য জাম মোটেই নাই 
বাঁললেই চলে তাহাদেরও বিশেষ ধরণের ঘাস যাহা গোয়ালঘরের আশেপাশে, 
ডোবা বা নালার ধারে, প[কুরপাড়ে বা পাঁতত জমিতে চাষ চলতে পারে, এমন 
ধরণের ঘাস চাষের জন্যে সরকার কারগার সহযোগীতা অব্যাহত রাখার 
আশাপ্রদ ফললাভ করা যাইতেছে । সকল শ্রেণীর গোপালকেরা 
আজকাল বাঁঝতে পারিয়াছে গোপালনের আৰ্থিক দিক ঘাস উৎপাদনের উপর 
ভয়ানক ভাবে নির্ভ'রশগল এবং ঘাসের পরুণ্টম;ল্য একক ও প্রাকৃতিক ভাবে 
সুষম । 


গবাদি পশুর খান্ত ও খাদ্য খাওয়াইবার নীতি 


গবাদি পশুদেহের বৃদ্ধি, পৃণ্টিসাধন, দৈনন্দিন কাযণ নির্বাহের শান্ত সুষ্টি, 
দেহের ক্ষয় পুরণ ও ক্ষয় নিবারণ, দুগ্ধ সৃজন ও বংশবাদ্ধর জন্য পারামিত 
পান্টকর খাদ্য খাওয়ান দরকার। দৈনান্দিন গবাদি পশুর পুষ্টির প্রয়োজনিয়তা 
এবং যোগান দেওয়া খাদ্যের পঃণ্টিমূল্য ইত্যাদির উপর সম্যক ব্যবহারিক জ্ঞান 
থাকিলে পশু পালনের কাজ সহজ হয়। পশখাদ্যের উপাদান জল, শর্করা 
জাতীয় উপাদান, প্লেহজাতীয় উপাদান, আমৰ জাতীয় উপাদান, খানজ পদার্থ 
ও খাদ্যপ্রান। গবাদি পশুদেহে শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ জল। জল 
খাদ্য পরিপাকে ও দেহের দিত পদাৰ্থের নির্গ'মনে সাহায্য করিয়া প:ণ্টিসাধন, 
বাঁ, ও গঠনে সাহায্যে করে। দুগ্ধবতী গাভার জল অবশ্য প্রয়োজনীয় 
কেননা গো দ্ধের প্রায় ৬৭ ভাগই জল ৷ শকা'রা জাতীয় উপাদান দেহের তাপ 
উৎপাদন করে, দেহে বাড়ীত শর্করা প্লেহজাতীয় পদার্থে রূপান্তারত হয়। স্নেহ 
জাতীয় উপাদান শরীরে তাপ ও শান্ত উৎপাদন করে এবং ইহা শকর্রা চাইতে 
আড়াই গুন বেশী শক্তি উৎপাদন কাঁরতে পারে । আমষ জাতীয় উপাদান 
দেহের পণাষ্টবাদ্ধি ও ক্ষয়পুরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । খাদ্যপ্রান এমনই 
কতোগণাল প্রয়োজনীয় উপাদান যাহার অভাব ঘটলে শরীরে রোগ ও অসুস্থতা 
দেখাদেয়। খাদ্যপ্রান নানাভাবে রোগ প্রতিরোধ করে, ভিন্ন ভিন্ন পঢণ্টিব্‌দ্ধি 
ও উৎপাদনে সাহায্যে করে । যেমন খাদ্যপ্রান ‘এ’ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
বরে, নৈশ অন্ধতা ও চর্মরোগ প্রাতরোধ করে এবং দেহের বদ্ধ ঘটায় । খাদ্যপ্ৰাণ 
“বি’'_ইহার অভাবে বদহজম হয়, পালানউরাইটিস রোগ জন্মাইতে পারে। 
খাদ্যপ্ৰাণ “স’_এর অভাবে রন্ত তারল্য ও দাঁতের রোগ দেখা দিতে পারে। 
খাদ্যপ্ৰাণ ইহার অভাবে হাড়ের পুষ্টি হয়না ও রিকেট রোগ হয়। 
খাদ্যপ্রাণ ‘ঈ’_র্ অভাবে পেশীর রোগ হইতে পারে, 
সম্তরাং খাদ্যপ্ৰাণ এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। 
জন্য, রন্তের চাপ নিয়ন্ত্রনের জনা, 
প্রক্রিয়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনায়। 


এবং বন্ধ্যাত্ব হয়। 
খাঁনজ পদার্থ পাঁরপাক ক্রিয়ার 
গ্রন্থির রস ক্ষরণের জন্য এবং অন্যান্য শারীরিক 


গবাদি পশুখাদ্যের শ্ৰেণীবভাগ কারলে_কে) পেট ভরানোর জন্য খাদ্য 
ও (খ) সারবান খাদ্য, হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই পেট ভরানোর 
জন্য খাদ্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। (ক) নীরস খাদ্য (খ) সরস 
খাদ্য। নারস খাদ্য বলতে আমরা খড় শুদ্ক ঘাসকে কুঝাই। খড় বলতে 
ধানের খড়, গম ও যবের খড় ইত্যাদি আর শঢণ্ক ঘাস বলতে বরবাঁট, বারসীম, 
লুসাণ' ওটস্‌ ইত্যাদি ঘাসের শ:স্ক অবস্থাকে বূঝা়। পেট ভরনোর খাদ্য 
হিসাবে আমাদের দেশে ধানের খড়ের প্রচলনই চিরাচরিত এবং অধিক পরিমানে 
হইয়া আসিতেছে! গবাদি পশুর পেট ভার্ত না হইলে প্রথম পাকগ্ছলী কাজ 
করে না কারণ গবা পশ;র প্রথম পাকস্থলীতে কোন পাচক রস থাকে না কিন্তু 
এমন কতোগযুলি জীবান? থাকে যাহারা ছিবড়া যাতীয় খাদ্যকে পারপাক কাঁরতে 
কেবলমাত্র সাহায্যে করে। খড়ের ভিতর আমিষ জাতীয় উপাদান কছুই থাকে- 
না কিন্তু স:পাচ্য প:ণ্টির উপাদান আছে সেইজন্য পেট ভরানো ছাড়া বালিতে 
গেলে ইহার আর কোন উপকারিতা নাই । ধানের খড়ে ক্ষার জাতীয় পটাশ ও 
অক্সালেটের পারমান বেশী থাকে । অক্সালেটের অধিকাংশই গবাদি পশুর প্রথম 
পাকস্থলীতে পাঁচয়া যায় ইহা ছাড়া পটাশ ও অজ্সালেটের জন্য খাদ্যের ব্যাল|সিয়াম 
পাঁরপাকেও ব্যাঘাত ঘটে । খড় জলে ভিজাইয্লা রাখলে পটাশ ও অক্সালেট 
জলে দ্রবীভুত হইয়া যায়। সুতরাং গবাদি পশুকে খড় খাওয়াইবার কয়েক 
ঘন্টা আগে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং পরে পরিস্কার জলে ধুইয়া থাওয়াইলে 
পটাশ ও অক্সালেট জানত দোষ থাকে না। পরব্তণ অধ্যায় ড় ও শুক ঘাস 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সরস খাদ্য বাঁলতে আমরা বাঁচা 
ঘাসকে বুঝাই । এই কাঁচা ঘাসকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করিয়া 
থাকি। (ক) ঘাস (খ) শাক সব্‌জী ও (গ) সাইলেজ' ঘাস বাঁলতে 
নোপয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, জোয়ার ভুটা, টিওসিনটি, গাই-মুগ, বিশাল-ম্ 
মটরশ:টি, বরবটি, বারসীম, লংসাৰ্ণ ওটস ইত্যাদিকে বুঝাই । এই সবল 
ঘাসের পযষ্টমূল্য ও রাসায়নিক সংযযান্তর বিস্তারিত বিবরণ পরবতণ অধ্যায় 
দেওয়া হইল । শাকসব্জী বলিতে কাঁটা-নটে, গাজর, বাঁধাকপি, লাল-আল; 
ইত্যাদি বোঝায়, সাইলেজ বলিতে আমরা ঘাস সংরক্ষণ করিবার পদ্বাতিকে বুঝাই 
পরবর্তন অধ্যায় ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ৷ 

ঘনীভূত খাদ্য বলিতে বীজ, শস্যদানা ও খৈলকে বুঝায় । অড়হর, মু 
ও বিডাঁল ডাল, ছোলা, ওটস, বাল, ভণ্টা, জোয়ার ইত্যাঁদ শষ্যদানা ও 
সাঁরষার খৈল, বাদামের খৈল, তিলের খৈল, তীসর খৈল প্রভাত। শব্যদানায়, 


q 


রাহয়াছে শতকরা ৬--৮ ভাগ আমাৰ উপাদান ও প্রায় ৭০ ভাগ সপাচ্য অংশ। 

ভুট্টা-শয্যতে আছে ৭'৪ ভাগ স:পাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৮৪৯ ভাগ 
সংপাচা পণুষ্টকর উপাদান। জোয়ার শব্যে রহিরাছে ৬৫৭ ভাগ সংপাচ্য 
আমীৰ জাতীর উপাদান, ৭২৬ ভাগ সঃপাচ্য পুণ্টিকর উপাদান। গমে 
রাহয়ছে ৫৬৭ ভাগ স:পাচ্য আমীব জাতীয় উপাদান ৮৩০ ভাগ স:পাচ্য 
পরীষ্টউকর উপাদান। ছোলায় রহিয়াছে ১২:০ভাগ আমৰ জাতীয় উপাদান, ৭৪৬ 
ভাগ সংপাচ্য পঢুশ্টিকর উপাদান । ডালে রহিয়াছে প্রায় ৮ ভাগ আম’ষ জাতীয় 
উপাদান, কোন কোন ডালে তারও বেশ । থৈলে রহিয়াছে ১৯-৮০ ভাগ আমণষ 
জাতীয় উপাদান আর সংপাচ্য অংশ রাহয়াছে শতকরা ৬৪-৮০ ভাগ । সারধার 
থৈলে রাহয়াছে ২৭৬১ ভাগ সুপাচা আমীৰ জাতীয় উপাদান, ৭৪'২ভাগ 
সংপাচ্য পথণ্টকর উপাদান। তিপির থৈলে ২৩২৭ ভাগ আমীব জাতীয় 
উপাদান, ৬০৬ ভাগ স:পাচ্য পৃণ্টিকর উপাদান । চনাবাদামের থৈলে ৪১:৭৫ 
ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭১০ ভাগ সংপাচ্য পুণ্টিকর উপাদান। 
তিলের খৈলে আছে ৩৮৩৪ ভাগ সংপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭৮২ 
ভাগ.সুপাচ্য প্নষ্টকর উপাদান ৷ 

শযোর উপাজাত অংশ যেমন ধানের কংড়ো ও খুদ, গমের ভুবি, ডালের চাঁন, 
ছোলার খোসা গুড় ইত্যাদি । ধানের কংড়োয় ঘ্নেই ও আমণৰ জাতীয় উপাদান কম 
থাকলেও খাঁনজ পদার্থ বেশী থাকে। ডালের চুনিতে আছে শতকরা প্রায় ৮ 
ভাগ সংপাচা আমাৰ উপাদান। মুগ ডালের চুনিতে রহিয়াছে ১১০ ভাগ 
সংপাচ্য আমীৰ জাতীয় উপাদান, ৬০.০ ভাগ সনপাচ্য প্যাণ্টকর উপাদান। 
ছোলার চনতে ১০৫ ভাগ সংপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান, ৫৫.২ ভাগ সংপাচ্য 
পাঞ্টকর উপাদান রহিয়াছে। অড়হরের চনতে ৮০ ভাগ স:পাচ্য আমাৰ 
জাতীয় উপাদান, ৬৫.০ ভাগ সমপাচ্য পুণ্টিকর উপাদান রহিয়াছে। গমের 
ভাবতে ৭.৮৬ ভাগ সূপাচ্য আমাৰ জাতীয় উপাদান, ৬৩.৪ ভাগ সূপাচ্য 
পুষ্টিকর উপাদান। ধানের কু'ড়োতে আছে ৮১৮ ভাগ স 


পাচ্য আমাৰ জাতীয় 
উপাদান, ৮৮.৫ ভাগ সংপাচ্য প.ণ্টিকর উপাদান রাঁহয়াছে। গমের ভাতে 
শর্করা, ভিটামিন, 


ক্যালসিয়াম ও ফসফেট এবং গুড়ে রহিয়াছে ক্যালাসয়াম 
ও লোহ তাছাড়াও অধিক পরিমানে শর্করা ও সংপাচ্য প্ষ্টবর অংশ। 
খনিজ পদার্থ বালিতে খাদ্য লবন, ক]ালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি বূবায়। 
সত্যম খাদ্যের সংমিশ্রণে শতকরা ২ ভাগ খানজ পদার্থ দেওয়া 


যাইতে পারে। গবাদি পশ; যদি কাঁচা ঘাস খায় তবে ক্যালসিয়াম 


৮ 


না দিলেও চলে। কেননা কাঁচা ঘাসে প্রচুর পাঁরমান ক্যালাসয়াম থাকে! 
কাঁচা ঘাস না খাওয়াইলে সুষম নিদিষ্ট ২ শতাংশ খাঁনজ পদার্থের মধ্যে কিছু 
ভা-খাঁড়ও মিশ্রণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ৷ 

সুষম খাদ্য বলতে আমরা বৰ্মাব্ব, উপযুক্ত পাঁরমানে এবং আনুপাতিক 
পাঁরমান পণ্ষ্টকব উপাদান বৰ্তমান খাদ্য | দেহরক্ষা ও উৎপাদনের জন্য 
উহা অবশ্য প্রয়োজনীয় । দৈনন্দিন পশহদেহের চাহিদা যোগানের হিসাব 
রাখাকেই খাদ্য.নাতি বলে। কোন খাদ্যের মধ্যে কতোটা স:পাচ্য প্ণ্টকর 
উপাদান আছে এবং তাহার কতোটা অংশ পরিপাক হইয়া পশ.দেহের প্রয়োজনে 
লাগবে তাহা জানিতে পারলে সংযম খাদ্য প্রন্ত,ত করা সহজ ও সম্ভব হয়। 

দৈনন্দিন পশ:দেহের চাহিদায় প্রোটিন, ফ্যাট, কাৰ্বেহাইড্ৰেট ইত্যাদির 
তাপ উৎপাদন ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন পশ:দেহ ইহার কতোটা অংশ গারপাক 
করিতে সক্ষম তাহাও জানা থাকা আবশ্যক ৷ দেই সঙ্গে পশুখোদ্যের পঢণ্টকর 
অন:পাত জানা থাকিলে সুষম খাদ্য প্ৰন্তৰ্ত করা আরো সহজ হয়। পশদখাদ্যের 
গুনাগ্‌নের অনুপাত হিসাব করার সহজ উপায়_ 
কাবেণহাইড্ে্ট + ( ফ্যাট 4২২) 


গঞ্টকর অনঃপাত- 
প্রোটিন 


পশ,খাদ্যে শৃহক পদার্থেরও শতকরা পরিমান জানা থাকা আবশ্যক! যেমন 
বারসীম, লুসার্ণ ঘাসে থাকে শতকরা ২০ ভাগ শুক পদার্থ। জোয়ার, ভুট্টা 
ইত্যাদিতে থাকে ২৫ ভাগ শুক পদার্থ, শষ্য দানা, খইল ইত্যাদিতে আছে 
শতকরা ৯০ ভাগ শুস্ক পদার্থ ৷ 

গবাদি পশুর দৈনন্দিন খাদ্য নির্ধারণ কারবার সময় পশুর দেহের ওজন জানা 
থাকা দরকার ৷ দঃগ্রবতী গাভন হইলে, কত পারমানে দুধ দেয় তাহাও জানা থাকা 
দরকার। সাধারণত, গবাদি পশুর শারীরিক ওজন জানিবার জন্য সহজ সূত্র 


(বুকের ছাতির ব্যাস )২ লম্বা ( হিপ বোন থেকে পিন বোন পথস্ত্য 
ইণ্ডি পারমাপে । অর্থাত কোমড়ের বের করা হাড় থেকে ঘাড়ের শেষ হাড় 
পৰ্যন্ত ) এই গুণফলকে ৩০০ দ্বারা ভাগ করিলে_যে অংক বাহির হয় উহাই 
পশ,র ওজন ( পাউণ্ড পরিমাণ )। প্রাত ১০০ পাউণ্ড শরীরের ওজনের 
জন্য পেট ভরানো খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে ৬ পাউণ্ড । পেট ভরানো 
খাদোর মধ্যে সরস খাদ্য ও নীরস খাদ্যের হার সাধারণত ৩£১ হিসাবে ধরা 
হয়। অথাৎ ৬ পাউন্ডের মধ্যে ৩ পাউণ্ড যদি কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে 


৯ 


১ পাউণ্ড শুচ্ক খড় দিলেই চলে ৷ একাটি ৫০০ পাউণ্ড শরীরের ওজন এমন 
পণনর পেট ভরানোর খাদোর প্রয়োজন ৫%৬=৩০ পাউণ্ড । এই ৩০ পাউন্ডের 
অৰ্দ্ধেক ১৫ পাউণ্ড যাদ কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে বাকী ১৫ পাউন্ডের জন্য 
শুচ্ক খড়ের প্রয়োজন হবে ১৫--৩=৫ পাউণ্ড। একা প্রাপ্ত বয়স্ক গবাদি 
পশদ দেহের স্বাভাবিক ওঞ্জন অন:সারে প্রাতাঁদন নীরস খাদ্য বা শুস্ক খড় 
খাইবে ৫৬ কিলো একক ভাবে, অথবা ১৫--১৮ িলো কাঁচা ঘাস একক 
ভাবে, অথবা ৩:১ অন,পাত হারে সাংড় সাত কিলো কাঁচা ঘাস, আড়াই কিলো 
“কনো খড় অথবা ৯ কিলো কাঁচা ঘাস, ৩ কিলো শুকনো খড়। কাঁচা ঘাসের 
পরিমাণ বাড়লে খড়ের অননপাত কমবে আবার খড়ের পারমাণ বাড়লে কাঁচা 
ঘাসের অনুপাত কমবে । 
এছাড়াও গবাদিপশ:কে চারণ ভূমিতে চরতে দেওয়া উচিত। গবাদি পশ্যর 
গৰ্ভব্বায় কাচা ঘাসের পরিমাণ বাড়ানো দরকার কারণ সন্তান উৎপাদনের 
জন্য তখন দেহে অধিক পরিমাণে প্রোটিনের দরকার হয়। আবার সন্তান 
উৎপাদনের পরেও দেহের ক্ষয়পূরণ, প্মুষ্টিসাধনের জন্য এবং দুগ্ধ উৎপাদনের 
জন্য কাঁচা ঘাস আধক হারে দেওয়া দরকার । বাছতরকেও দডধ ছাড়ানোর সঙ্গে 
সঙ্গে, কাঁচ ঘাস খাইতে অভান্ত করতে হয় এবং ছয়মাস বয়সের পর হইতে 
সম্পূর্ণ তরুণ ও যৌবন বয়সে শষাদানার সংযম ও প্্টকর খাদ্যের সাহত 
যদি পেট ভরানোর খাদের জনা একক পরসখাদ্য কাঁচা ঘাস দেওয়া যায় 
তবে খুবই সফল পাওয়া যায়। বাড়ন দ্রত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় 
এবং উপয্্ত সময়ে গভধান করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং কাঁচা ঘাসের প্রয়ো- 
জনায়তা ও উৎপাদন অবশ্য এবং বিশেষ কর্তব্য। 
সদ্যম খাদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যবহারিক জ্ঞান মো 
গোপালক ও চাষা ভাইদের থাকে তবে বাজারের উৎপাদিত সুযম খাদ্যের চড়া 
দামের হাত হইতে অনেকটা অবাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, ফলে পশ; ও পশ;- 
জাত উৎপাদন ব্যয় অনেক পরিমাণে কম হইয়া আসে কেননা কাঁষ ও কা 
উপজাত অনেক দুবাই চাষিভাইদের নিজস্ব খামারে উৎপাদিত হয়। তাছাড়াও 
চাউলের কড়া, গমের খোলা, ডালের ভুবি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার বা চাউল- 
কল, জাঁতা-কল ইত্যাদ হইতে স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। 


সদ্বম খাদ্যে শষোর ব্যবহার এবং কোন কোন শষ্য, কখন, কেমনভাবে, কতো 
অংশ মিশাইতে হয় জানা থাকলে, আপন আপন খামার হইতে, দুই অর্থ 


১০ 


টামুটিভাবেও যাদি গ্রামীণ 


করাঁ ফসলের মধ্যবৰ্তী সময়ে, তেমন সমন্ত ফসল উৎপাদন করিয়া লইতেও 
পারেন। 

সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিবার সহজতম পদ্ধীত__সংগাশ্রত উপাদানে শতকরা 
কতভাগ প্রোটিন যুক্ত আছে তাহা জানা থাকা ও তাহার আন:পাতিক সংযুক্তি 
জানা থাকা দরকার। যে গাভী দুধ দেয় না, অথবা যে বলদ কাজ করে না 
তেমন গবাদি পশুর সুষম খাদ্যে শতকরা ১২ ভাগ প্রোটিন থাকিলেই চলে ৷ 
যে সমস্ত উন্নত গাভী বংশগত কারণে নুনঃতম পরিমাণ দুধ দেয়__জা্স গরু 
৩--৪ কিলো, হলণ্টেইন গরু ৫-৬ কিলো, দেশী হরিয়ানা গরু ২-৩ কিলো, 
এমন গবাদি পশুকে ১২-১৪ ভাগ প্ৰোটিনযন্তে স:যমখাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। 
অধিক দুগ্ধ উৎপাদন অবস্থায় এ সমস্ত গবাদি পশুকে শতকরা ১৬-১৮ ভাগ 
প্রোটিন যুক্ত স:ষমখাদ্য দেওয়া দরকার । শতকরা ২০-২২ ভাগ গ্রোটিনযুন্ত 
সুষমখাদ্য বিশেষ উৎপাদনক্ষম গবাদি পশুকে দেওয়া হয় কেননা অধিক 
উৎপাদন ক্ষমতা ও পাশাপাশি দৈহিক মান বজায় রাখবার জন্য ইহা 
প্রয়োজন ৷ 

বাঙলার বাজারে গবাদি পশ;খাদ্যের জন্য যে সমস্ত শয্যদানা পাওয়া 
যায় এবং বাংলার কৃষি ও কাঁষ উপজাত দ্রব্য, সহজলভ্য তেমন কিছ পশু 
থাদ্যের সুপাচ্য আমীষ উপাদানের শতকরা হিসাব নীচে দেওয়া হইল । 

শব্যদানা--ভুটা--৭'৪%, জোয়ার--৬:৫৭%, বাজরা--৪"৫৭%, ওটস্‌ঁঁ 
&'০৭%, গম-_-&৬৭%, ছোলা--১২'০%, অড়হর--১২'৯২%, কলাই--১৬" 
০%, তাঁস_-১৪'০%, মূগ--১২৬% । 

কৃষি উপজাত দ্রব্-_ছোলাছুন-__-১০'৫%, অড়হর চুনি--৮'০%, মগচুনি 
--১১:০%, ধানের খুদ-_৮"১৮%, গমের ভূাষি--৭"৮৫%, ধানের কু‘ড়ো--৮ 
১৮%, 1তাসর খৈল-_-২৩'২৭, তিলের খৈল-_৩৮'৩5%, চঈনা বাদামের খৈল-_ 
৪০৭৫, নারকেল খৈল-_১৮'৯৯% ॥ 

সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে কমপক্ষে উপরের যে কোন তিনটি উপাদান 
থাকা চাই বাহার সংযুক্ততে ১২%--১/% সংপাচ্য আমীষ উপাদানযুত্ত 
সুষমখাদ্য তৈরী হয়। খইল কোনও ক্রমেই শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী না 
হর এবং খনিজ পদার্থ সাধারণ লবণ শতকরা ২ ভাগ থাকে তাহা লক্ষ্য রাখতে 
হয়। বাড়ন্ত গবাদিপশুর সুষম খাদ্যে আমোনিয়াম লবণ ও ক্যালসিয়াম ( চা- 
খাড় ) মিশানো চলে। সুষম খাদ্যে গুড় দেওয়া যাইতে পারে, যাঁদও গড়ে 
কোন সঃপাচ্য আমাঁষ উপাদান নাই কিন্তু অন্যান্য খাঁনজ পদাৰ্থ‘ প্রচুর 
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রাহয়াছে। সুষম খাদ্য প্রস্তুত কাঁরবার সময় মনে রাখিতে হইবে, যে সমস্ত 
উপাদানের দাম সদ্তা ও সহজলভ্য, তেমন সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণে সুষম 
খাদ্য প্ৰদ্তুত করায় তেমন কোন সমস্যা দাঁড়ায় না । 

মনে করুন আপাঁন আপনার খামারে ভুট্টা উৎপাদন করিয়াছেন, ছোলা 
উৎপাদন কাঁরয়াছেন, তিলের খৈল আপনার খামারের কাঁষ উপজাত দ্রব্য ৷ 
ধানের কু'ড়া বাজারে সহজ প্রাপ্য । এই উগাদানগযীলর সংমিশ্রণে যাঁদ আপাঁন 
সূষম খাদ্য প্রদ্তুত করিতে চাহেন তাহা হইলে ক, কতো ভাগ 'মশাইলে, 
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সরণাসে দেখান হইল। 
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উপরে ৩নং সরণীতে সধামশ্ৰণে ১৩২ ভাগ সুপাচ্য আমীষ উপাদান আছে। 
প্রতি সরণীতে দেখানো সংমশ্রণের সঙ্গে দুই কিলো সাধারণ লবণ ও চা-খাঁড় মাশয়ে নেবেন। ইচ্ছা করিলে ২-৩ কে'জ গুড় 


[মশাইতে পারেন। 


গবাদি পশুখাদ্য ফসলের শন্নীরৰবভ্তীয় ও 
পারিপার্শ্বিক অবস্থা 


পশ,খাদ্য ঘাসের জীবনকাল অনুযায়ী শ্ৰেণী বিভাগের দিক থেকে নোৌপয়ার 
ঘাস ও প্যারা ঘাস বহ্‌বর্ধজীব ঘাস। টিওঁসিনটি, ভুট্টা, জোয়ার, ওটস, 
লসান বরবাঁট ইত্যাদি বর্ধজীব ঘাস। ব্যবহারিক শ্রেণী বিভাগের দিক 
থেকে ওটসু ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি খাদ্যশষ্য হইলেও এইক্ষেত্রে আমরা 
পশখাদ্য হিসাবে ব্যবহার কাঁর। মুগ, মটর, বরবটি কলাই ইত্যাদি ডাইল 
জাতীয় শব্য হইলেও আমরা পখখাদ্য হিসাবে ব্যবহার কার । কিন্তু নোপয়ার 
ঘাস, প্যারা ঘাস, বারসীম, ল:সার্ন ইত্যাদি ফসলকে আমরা পশুখাদ্য ঘাস 
হিসাবেই উৎপন্ন কার । প্রাকৃতিক বর্গ ও গোান:যায়ী এবপন্রবীজ বিট 
ঘাস জোয়ার, ভুটা, ওটস্‌ ইত্যাদিকে ধান্য গোনা (Gramenea), এবং 
বরবাট, কলাই, ল:সারন‘, বারসীম ইত্যাদিকে দ্বিপঃবীজ বাশিণ্ট বা শিল্ব- 
জাতীয় (]:68000৷0০562) বাঁল। সাশীয়ক শ্রেণী বিভাগ কাঁরয়া আমরা? 
এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে সমস্ত ফসল উৎপাদন কাঁর উহাকে 
খাঁরপ শষ্য বাল। এইসব ফসলে সাধারণত অধিক বৃষ্টিপাত, আধক তাপ৷ 
এবং আঁধক আদুতার প্রয়োজন হয়। নোঁপর়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, টিওঁসনটি” 
ভুট্টা ও জোয়ার ইত্যাদি ঘাস খাঁরপ কালীন ঘাস 1হসাবে চাষ করা হয়! 
রাঁবণষ্য_ সেপ্টেম্বর মাস হইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত যে সকল ঘাস চাষ 
হয় যেমন বারসীম, ল:মান, ওটস্‌ ইত্যাদি, উৎপাদনে অলপ তাপ ও অল্প 
আদুতার প্রয়োজন কিন্তু জলসেচন প্রয়োজন হয় কারণ তখন বাষ্ট জল কম 
পাওয়া যায়, এবং মীন্তকান্থ জলের স্তর নীচে নাময়া যায় বালয়া উহা সহজলভ্য 
হয় না। বরবাঁট এবং ফ্যাসূলাস জাতীয় ঘাস রাঁব ও খাঁরপ উভয় খাতুতেই চাষ 
করা চলে ৷ 

আবাদ প্রণালী অনুসারে ফসলের শ্ৰেণীবিভাগ জানতে হইলে ফসলের 
শরীরবীয় কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগ্রণীল জানিতে হইবে কারণ 
অংকুরোদ্গমের সময় হইতে ফলন পর্যন্ত গাছকে বিভিন্ন করেণের উপর নিভৰ্গ 
কাঁরতে হয়। ইহার যে কোন একাঁটর অভাব ঘটলে গাছ বদ্ধ পায়না ফলনও 
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হয়না । সেচন জল, বায়ু, তাপমাত্রা, আলোক, এবং মণত্তকাদ্ছ প্রয়োজনীয় 
খাদ্য ইত্যাদি । ফসলের খাদ্যউপাদানগ:লির মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন আসে 
বায়মন্ডল হইতে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আসে জল হইতে ৷ নাইট্রোজেন: 
ফসফরাস, গন্ধক, ক্যালাসয়াম, পটাণসয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ আসে মাটি 
হইতে। ইহা ছাড়া দস্তা, তামা, বোরণ ও ম্যাঙ্গানিজ এবং সিলিকন কোবাচ্ট ও 
এ্যাল;ৰ্মানয়াম ফলনের জন্য প্রয়োজন হয়। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থাগ্াল 
ফসলের শরীরব্ত্তীয় কারণগ্ুলির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও অপারিহার্য্য। এই 
সকল খাদ্যোপাদানের যথাযথ ব্যবস্থাপন করিতে পারলে ফসল ও ফলন নিশ্চিন্ত 
করা অনেকটা সম্ভব হয়৷ 

শষ্য জীবনে জলের প্রয়োজন অপারহার্য কেননা জল বাঁজের মধ্যে সপ্ত 
ভ্ৰণকে জাগ্রত করে। ইহা উদ্ভিদ কোষের প্রোটপ্রাজমের অন্যতম ও প্রধান 
উপাদান, ইহার ৮০ থেকে ৯০ ভাগ জল । মৃতিকাস্থ জল রাসায়নিক, প্রাকৃতিক 
ও জৈবিক বিক্রিয়া ঘটায়। সালোক সংশ্লেষণে জল একটি প্রধান উপাদান, ইহা; 
উদ্ভিদের শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে, মৃত্তিকাস্থ খনিজ লবণ দ্রবীভূত 
কাঁরয়া উদ্ভিদ দেহে সংবাহিত করে এছাড়া উদ্ভিদ দেহের বিপাকীয় পরিবর্তনের, 
জন্য জল অপারহার্ধ্য। 

বাঁষ্টর জল, জল সেচন ও ম্যাত্তকাস্থ জল থেকেই উদ্ভিদ জলের প্রয়োজন 
মিটায়। বান্টি জল চুয়াইয়া মাটির নীচে চলিয়া যায় এবং রম্ধ্পরিসরে অবস্থান 
করে এবং আঁতীরন্ত জল স্থায়ী জলের স্তরে যাইয়া জমা হয় । বালিমাঁটিতে 
স্থলে রন্ধপারসর বেশী থাকে এবং এ'টেল মাটিতে সুক্ষ রন্ধ্পারসর বেশী 
থাকে। মাটিতে জলের পাঁরমাণ গড়ে উহার মোট ওজনের ৮--১৫ ভাগ থাকে ৷৷ 
জল সেচন সাধারণত নদী, খাল ও প[স্করীনর জল হইতে সরবরাহ করা হয়। 
মান্তকায় যাঁদ জল ধারণের ক্ষমতা কম হয় তাহা হইলে জল সেচনের উদ্দেশ্য 


সম্যক্রূপে সাধিত হয়না। আবার মনত্তিকায় যাঁদ জল ধারণের ক্ষমতা ও. 
সংরক্ষণের ক্ষমতা থাকে তথাপিত্ত আতীরন্ত জল যাহাতে মাঁটির নীচে চলিয়া 


যাইতে পারে সেইজন্য উত্তম কর্ষণ দ্বারা মাটির উপরিভাগ আলগা করিয়া দিতে, 
হয়। জলসেচনে জাঁমর ঢালও বিবেচ্য বিষয়। প্রাত ১০০ ফুটে ১ ফুট ঢাল 
চলতে পারে।  সেচনের জলে ক্ষার অথবা লবণের পরিমাণ যাতে বেশী না 
থাকে সে বিষয়ও নজর রাখা দরকার কেননা উহাতে মাটি ও শয্য উভয়েরই 
ক্ষাত হয়। 
মত্তিকাস্থ জল--সাধারণতঃ বাঁঘ্টর জল বা জল সেচনের জল মাধ্যাকৰ্ষণ 
১৭ 


শান্তর প্রভাবে চুয়াইয়া নিয়মুখে মাটির স্থুল রন্ধুপথে ঢোকে এবং রন্ধুমধ্যস্থ 
বায়ুকে আলোড়িত করে ও ক্রমান্বয়ে সুক্ষ রন্ধপারসরে ও মাটির কোলয়েড 
ভাগে শোষিত হয়। শতকরা যে পাঁরমাণ জল মৃত্তিকা এইভাবে ধারণ কারিতে 
সক্ষম হয়, এ মণত্তকার ততোটাই জল ধারণ ক্ষমতা । মাত্তকার ভৌত ধর্ম 
অথ গঠন ও গ্রথণের উপর রদ্ধ্পরিসর স্থল কিংবা সুক্ষ সঠিক করা হয়। 
যেমন বাল ও দোঁ-আশ মাটিতে ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ কম রন্প্রপারসর থাকে । 
আবার ৪০ থেকে ৬০ ভাগ বেশী রল্পরপারসর থাকে টেল, দোঁয়াস ও ভারী 
‘মাটিতে অথত বালি মাটিতে স্থুল রন্ধ্ুপারসর বেশী থাকে সেই কারণে সহজে 
বায়; ও জল চলাচল কাঁরতে পারে, আবার এটেল মাটিতে সুক্ষ রন্ধুপারসর 
'বেশী থাকে সেই কারণে জল বায়; সহজে গমনাগমন করিতে পারেনা । 
আৃত্তকার গঠন ও গ্রথর্ণ ভাল হইলে মাটিতে বায়, ও জল চলাচল সহজ হয় 
“এবং উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান আঁধকমান্রায় উদ্ভিদম,লের সংস্পর্কে আসে ফলে 
উহা সহজেই শোষিত হইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি ও বদ্ধ সাধন করে। 

মূত্তিকাদ্থ বায়,তে অক্সিজেন কার্বন-ডাই-অল্সাইড ছাড়াও নাইট্রোজেন ও 
জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য উপাদান রহিয়াছে। মঃত্ডিকাদ্থ কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড জলের সাঁহত রাসায়ানক বিক্রিয়ার কাবোনক অয়ে পাঁরণত হয় এবং 
বিশ;দ্ধ জলে অদ্রবনীয় কিছ: উদ্ভিদ খাদ্যোপাদনকে দ্রবীভূত করে। 

উদ্ভিদ্‌ মূলরোম ম্‌ত্তিকাস্থ মন্ত জল হইতে শ্বাসকাযণ চালাইতে পারেনা 
কেননা উহাতে আন্রজেনের অভাব থাকে। শোধিত জল হইতেও উদ্ভিদ 


ুলরোম শোষণ কাঁরতে পারেনা কারণ এ জল মৃত্তিকা কণার সাহত দৃঢ়ভাবে 
'জড়াইয়া থাকে। 


উদ্ভিদ মুলরোম কেবলমান্ন মণত্তকাগ্থ কৈশিক জলই 
সহজভাবে শোষণ কাঁরতে পারে কেননা কৈশিক জল গতিশীল এবং মৃত্তকাগথ 


রাসায়াণক, জৈবক ও প্রাকৃতিক বিক্রিয়া জানত উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় রূপান্তারত করে। 


উদ্ভিদের মুলরোমগুলি মাত্তিকাস্থ জল ও খাঁণজদ্রবণ এন্দ্ৰম্মে।।সস্‌ 
প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষণ কারবার পর উহা অস্‌মোসিস্‌ প্রাক্িয়ায় মূলের 
কর্টেঝ্সের কোষ থেকে কোধান্তরে ধাবিত হইয়া জাইলেম নালিকার গান্রকোষে 
আসে এবং মন্লজ প্রেস উহা জাইলেম নালিকার মধ্যে আনয়ন করে। বাস্গ- 
মোচনের ফলে জাইলেম নািকার জল ট্রাকীডের ভিতর দিয়া উৎস্রোত হয় এবং 
পণ্রশিরায় সপ্চালিত হয়। পরন্ধেঃর রক্ষীকোবের নীচে যে বাতাবকাশ আছে, 
সেখানে যে চাপ সৃণ্টি হয় তাহা অসমোটিক্‌ চাপ অপেক্ষা বেশী থাকার ফলে 


১৮ 


বাছ্পমোচন ঘটে এবং অতিরিস্ত জল বাষ্পাকারে বায়ূমন্ডলে মিশিয়া যায়। 
তাপ মাত্রা বেশী হইলে বাছ্পমোচন বেশী হয় ফলে জাইলেম নালীকায় 
উৎস্লোত বন্ধ হইয়া যায় কেননা মুলরোমে অস্‌মোপিস্‌ প্রক্রিয়া তখন কাজ 
করিতে পারেনা ৷ আতিরিন্ত সূ্ধযালোকে পরস্থ ক্লোরোফিল নিচ্তিয় হইয়া 
পড়ে ফলে সালোক-সংপ্লেষণে ব্যঘাত ঘটে কেনননা সালোক সংশ্লেষণে 
ক্লোরোফিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীন সর্ত এবং ইহা জলকে বিশ্লিষ্ট 
করে।  বাণ্পমোচনের জন্য প্রয়োজন আলোক, বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, বায়ুর 
প্রবাহ এবং বায়ুর আদ্রতা । বাম্পমোচন পরোক্ষভাবে মংত্তিকার উত্তাপের 
উপরও 'নভ'রশগল। 
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শ্ৰী চৰ্ডকন ত 


মূলজ প্রেস 


সালোক সংশ্লেষণে সূষালোক শুধ; দীপন মাত্রই নয় সূযণালোকের বিভিন্ন 
রঙের মধ্যে লাল ও হরিদ্রাভ রঙের বিশেষ প্রভাব আছে। সূর্যালোকের 
উপাদ্থাততে পত্রের ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ু হইতে গৃহীত কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস ও মাটি হইতে শোষিত জলকে এক জটিল রাসায়নিক প্রাক্রিয়ায় 
শকরা জাতীয় খাদ্যে পারণত করে। এই সংশ্লোধিত খাদ্য উদ্ভিদ প্রোটোপ্লা- 
জমে আল্তীকরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় রাসায়াণক বিক্রিয়ার ফলে আক্সিজেন 


১৯ 


গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ শ্বাসকার্যোযর জন্য এই আন্সিজেনের 
প্রয়োজনীয় অংশও ব্যবহার করে। 

উদ্ভিদ শ্বাসাৱয়ার সাহায্যে আঁক্সজেন দ্বারা কোষ মধ্যস্থ শকরা ও অন্যান্য 
খাদ্যের মধ্যাস্থত স্থৈতিক শান্তকে গাঁতশান্তকে পাঁরণত করে। রাসায়াণক 
প্রায় ও দহনের ফলে খাদ্যের অন্তর্গত শান্ত নির্গত হয়। সাধারণত ২০+- 
২৫০ সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে শ্বাসকার্য্য সংচ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উীদভদকোষে 
উৎসেচক *বাসকাধ্ঠের রাসায়াণক বিক্রিয়াতে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। 
উৎসেচক প্রোটিন জাতীয় । উৎসেচক নিয়ান্তরত বিক্রিয়া-উষ্ণতা ও প্রোটোপ্লাজমের 
অগ্নতার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ২০০--৪০০ সে £ উষ্ণতায় উৎসেচক 
বেশী সাক্িয় থাকে । উদ্ভিদমূল মাটি হইতে সংগৃহীত নাইট্রেট সংবহন 
কলার মধ্য দয়া বর্ধমান অঞ্চলে পেণঁছায় এবং উৎসেচকের সাহায্যে 
নাইট্রেট আ্যামোনয়াতে বিজারত হয়। *বসনের ফলে উহা আযমনো এ্যাঁসডে 
পাঁরণত হয় এবং উহা হইতে এক জটিল বিক্রয়ার মধ্য দিয়া প্রোটন সংশ্লোবত 
হয় ও সরাসাঁর প্রোটোপ্লাজম গঠন করে। ইহা গাছের বুদ্ধি সাধন ঘটায়, 
ফুল ফোটায়, ফল ধরে অর্থাৎ সমস্ত কাজ কর্মে'রই শক্তি জোগায়, পর্ন, বাদ, 
চলন, গমন, ইত্যাদি যাবতীয় বিপাকীয় ও শরারব্তীয় ক্রিয়াকলাপ সাধন, 
করে। 
উদ্ভিদের শারীরব্ত্তীয় কারণ ও পারপাঁর্বক অবস্থায় আবাঁশ্যক জল, বায়ু, 
তাপমাত্রা, আলোকের প্রভাব ও মাঁন্তকাস্থ খাদ্যোপদান ৷ 

শ্রেণীবন্যাসে শারীর বাত্তীয় কারণে ও পাৰররিপাশ্বিক অবস্থার গ্রভান,যায়ী 
শিদ্বা জাতীয় ঘাসের ?শকড়ে আবহাওয়া হইতে সংগ্‌হণত নাইট্রোজেনের প্রায় 
এক তৃতীয়াংশ মাটিতে সাঁণ্চত করে যাহা পরবতী ফসলের ফলন ভালোভাবে 
প্রভাবিত করে এবং এই কারনে কৃষিতে শিবী জাতীয় ঘাসের খুবই চাহিদা ৷ 
শিদ্বীজাতীয় ঘাস উৎপাদনে যাঁদও ধান্য জাতীয় ঘাসের তুলনায় অধিক জলের 
প্রয়োজন হয় তথাপি গবাদি পশু পালনে ও মৃত্তিকা উন্নতকরণ কল্পে কাষতে 
ইহার গুরুত্ব অপারসীম। এই শিদ্বী জাতীয় ঘাসে তুলনামূলকভাবে শতকরা 
বেশী ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান থাকায় (প্রোটিন) পশুখাদ্যে ইহার চাহিদা 
সব্বত্মিক ৷ সাধারণতঃ শিশ্বী জাতীয় ঘাস বাঁর:ৎ উদ্ভিদ জাতীয় ও. 
সাধারণতঃ যুন্ত মল, যৌগপত্র, একান্তর ও সোপপাতিক। পদসপ 
রেসীম ও বিন্যাসযস্ত। উভাঁলঙ্গ ও অসমাঙ্গ এবং সামান্য গভ'কটি ; পুস্প, 
প্রজাপাতিসম। বিষম পাপাঁড়টি সর্ববাহস্থঃ এবং সর্বপেক্ষা বড় ও ধৰ্জক 
পূস্পপন্ন বিন্যাসযন্ত। বারসীম। লঃর্সান, মুগ, মটর, ছোলা বরবাঁট 


২০ 


ইত্যাদি ঘাস এই শ্রেণীর অন্তভুক্ভি। কিন্ত; ধান্য গোত্র ঘাস বর্ষজীব বিরূৎ 
উঁদ্ভদ। গোলাকার, সংস্পন্ট পর্বযুস্ত এবং পবমধ্যগূলি ফাঁপা কান্ড। 
পত্র একক, একান্তর ও দ্বিসারী বিন্যাস ৷ পত্লমমুল আবরণযয্ত, ইহা কান্ডকে 
বেষ্টন কাঁরয়া রাখে। ফলকের বিপরীত দিক বিদীর্ণ থাকে। ফলক এবং 
আবরণের সংযোগন্থছলে লিগিউল নামক একপ্রকার অঙ্গ থাকে। পাপ রাঙণ 
অথবা গন্ধযযন্ত হয়না। কীট-পতঙ্গ দ্বারা নহে কিন্তু বায়; দ্বারা গর্ভ-সঞ্চার 
হয়। ভুট্টা, জোয়ার, টিওসীনাট, ওটসং ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তভূ্ত। 


মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাস্থ নাইট্ৰোজেন ফসফরাস ও 
পটাশের ভূমিকা 


মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট, ভৌতধম*ও জল ধারনের ক্ষমতা বিচার করিয়া 
বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। মান্তকার আকার ও গ্রথন, মাত্তিকার গঠন, 
মংত্তিকাদ্ছ রর পরিসর স্থূল কিংবা সুক্ষ, এবং তাহার মধ্যে জল ও রায় ধারণ 
ক্ষমতা ইত্যাদর উপর মাটিকে (ক) বালি মাটি (২) এ'চেল মাটি (গ) 
দোঁ-আঁশ মাটি (ঘ) পালমাটি (৬) নোনামাটি (6) লাল মাটি (ছ) 
ছুনামাটি ও জে) পচা মাটি ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়। 

মণত্তিকার আকার ও গ্রথন অনুযায়ী এবং গঠনানযায়ী (ক) বা|লিমাটির 
ব্যস ২ থেকে ০.০২ 'মাঁলামটার। শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বালি, ১০ ভাগ 
কর্দম কনা, জল ধারণ ক্ষমতা খুবই কম কিন্ত; বায়; চলাচল পাত হর। (খ) 
এ'টেল মাটির ব্যাস ০.০০২ মিলি মিটারেরও কম। এই মাটিতে শতকরা ১০ 
থেকে ২০ ভাগ বাল:কনা, ৩০ ভাগ পাঁলকনা ও ৫০ ভাগ কদম কনা । জল 
নিষ্কাশন ক্ষমতা খুবই কম, এবং বেশ) বায়; চলাচল করতে পারে'না। (গ) 
দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বালি কনা, ৪০ ভাগ পাঁলকনা, ১৫ ভাগ 
কর্দম ও৫ ভাগ চুন থাকে। জলধারণ ক্ষমতা, জলশোষন ক্ষমতা, সংযনন্ত 
ও বায়; চলাচল ক্ষমতা আছে। (ঘ) পাঁলমাটির ব্যাস ০০২ থেকে ০.০০২ 
মিলিমিটার পর্যন্ত প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ বালিকনা ১৫ ভাগ পালমাটি ও ৩০ 
ভাগ কর্দম কনা, জল ধারণ ক্ষমতা ও বায়, চলাচল মাঝামাঝা। (৬) নোনা 
মাটি দো-আঁশ মাটির মতো কিন্ত; বিভিন্ন খাঁনজ লবণ বেশী থাকে বিশেষভাবে 
জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়ামের পারমান বেশী থাকে । (চ) লাল মাটি 
এ'টেল মাটির মতো কিন্ত; জৈব পদার্থ খুবই কম থাকে । এই মাটিতে লৌহ 
ও আযালযামানিয়াম বেশী থাকায় ইহার রঙ লাল হয়, এই মাটি অগ্নধ্মণ ৷ (ছ) 
চনামাটি অনেকটা বেলে মাটির মতো কিন্ত; চমনের ভাগ শতকরা ১০ ভাগও থেকে 
৪০ ভাগও হতে পারে। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী ও ইহা ক্ষার 
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ধর্মী । (জ) পচামাটি বালি মাটি, এ'টেল মাটি গালত ও পচনশীল 
উদ্ভিদ, প্রানীর গাঁলত দেহ, কেচো, নাইগ্রিকাংই জীবান5, চুন, নাইট্ৰোজেন 
ঘাটত যোগ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুপাতে থাকিয়া নানা ধরণের পচাম।টি সৃষ্টি 
করে। জল ধারনের ক্ষমতা বেশী ও সাধারনত অগ্নধ্মী। 

বালমাটিতে পটল, শশা, তরমুজ কুমড়ো জাতীয় চাষ ভাল হয়। এ'টেল' 
মাটিতে আম কাঁঠালের বাগান ভাল হয়, প্যারা ও নেপিয়ার ঘাস ভাল জন্মায় 
দো-আঁশ মাটিতে ধান, গম, পাট, ভুট্টা, জোয়ার, টিওসীনটিঃ বরবটি, ফ্যামুলাম, 
বারসীম, লঃসান ওটস্‌ ইত্যাদি প্রায় সব ফসলেরই চাষ চলে৷ পাঁলমাটিতে 
প্রায় সব রাবশষ্যই ভাল জন্মায় । নোনা মাটিতে সাধারণত কোন ফসল জন্মায় 
না তবে নারকেল সুপারি ও অন্যান্ন লবনাদ্ব; গাছ যেমন সংদারি, গরান ইত্যাদি 
জন্মায় । লাল মাটিতে অন্যান্ন ফসলের সহিত ধানের চাষও হয় । চন্না মাটিতে, 
ভাল কমলালেবুর বাগান হয় ৷ 

মাটির উৎপাদনের ক্ষমতাকেই মাটির উর্বরাশান্ত বলা হর। মাটির উ্বরাশান্ত 
ও গুনাগুন নির্ভার করে গান্তকাচ্ছ নাইট্রোজেন ফসফরাস, পটাশ ও অন্যান 
খাঁনজ লবণ, জৈব পদার্থের পাঁরমান, মৃত্তিকার কনার আকার, আয়ত্ব, জল, 
ক্ষারত্ব, আঁন্সিজেন, কার্কন-ডাইঅক্সসাইড এবং মাটির তাপমাত্রা ইত্যাঁদর, 
উপর। . 

উদ্ভিদ ম'ত্তকাদ্থ সমস্ত মৌলের মধ্যে ফসফরাস নাইট্রোজেন ও পটাশয়াম 
আধিক পাঁরমানে গ্রহণ করে, ফলে মাটিতে ইহার পরিমান হাস গায়। এই জন্য 
ফসলের প্ষ্টর জন্য চাষের জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের 
প্রয়োজনীয়তা অপারহার্য্য । নাইট্ৰোজেন, প্রোটিন, ক্লোরোঁস্ফল ও প্রোটোপ্লা- 
জমের উপাদান ফসলের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কাঁরয়া পত্রের বাঁদ্ধর জন্য 
অপাঁরহাযয । শর্করা জাতীয় খাদ্যের রূপান্তরের জন্য ফসফরাসের বেন _ 
প্রয়োজন, দেহজাতায় দ্রবোর আভঁকরনের জন্যও ইহা একান্ত প্রয়োজন, আবার 
পটাশ জাতীয় উৎপাদনকে মাটি হইতে গ্রহণ কারাবার জন্যও ফসরাসের প্রয়োজন ৷ 
পটাশের উপর উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া ও বাস্পোমোচন অনেকটা নিভরশীল। 
প্রোটন ও ক্লেহজাতীয় পদার্থ সংশ্লেষনের জন্যও পটাশের প্রয়োজন ৷ পটাশ 
ক্লোৱোফ়ল গঠনের জন্যও আবশ্যক । 

মাঁত্তকাতে কখনও কখনও নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সরবরাহ 
অজৈব বা রাসায়ানক সার প্রয়োগ করিয়া, এবং জৈব সার প্রয়োগ কাঁরয়া হয় ॥ 
অজৈব বা রাসায়ানক সারে খাদ্যপাদান বেশী থাকে ও সহজে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় 
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থাকে বাঁলয়া ফসল উহা সহজেই নিঃশেষ কাঁরতে পারে কিন্ত; মাটির ভৌত 
ধর্মের কোন পাঁরবর্তন করে না। জৈব সার মাটির ভে।ত ধৰ্মের উন্নত ঘটার । 
জৈব সার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদের গ্রহণ যোগ্য হয়না কারণ নাইট্রোজেন ফসফরাস 
ও পটাশ সার একত্র অবস্থার থাকে এবং খাদ্যেপাদান অজৈব সারের তুলনায় 
কম থাকে। 
অজৈব সার এ্যাসোনিয়াম সালফেটে নাইট্রোজেন থাকে শতকরা ২০'৬ ভাগ, 
এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইদ্রেটে থাকে ২৬.০ ভাগ, ইউরিয়ায় থাকে ৪৬.০ ভাগ, 
এগোনিয়াম নাইট্রেটে থাকে ৩৫.০ ভাগ এবং সোডিয়াম নাইড্রেটে থাকে ১৫,৬ 
ভাগ। জৈব সার গোবরে আছে ০.৫--১:৫, কম্পোষ্টে আছে ১৫_-২০, সবুজ 
সারে আছে ০.৫--০.৭, খইলে থাকে ৪.০--৭'০ পর্যন্ত । অবশ্য জৈব সারে ওঁ 
সঙ্গে ফসফরাস ও পটাশ রহিয়াছে । গোবর সারে ফসফরাস রহিয়াছে ০.৪-১.৮, 
কম্পোন্টে--১.০, সবুজসারে ০'১-_০২, খইলে আছে ১-৫__২:০ পযন্ত। এ 
ছাড়াও পটাশ রাইয়াছে গোবর সারে ০.৫--১.৫, কম্পোণ্টে ১.৫, সবুজ সারে ০.৬ 
০৮ এবং থৈলে আছে ১২ ভাগ প্যণন্ত। ইহা ছাড়াও জৈব সারে চুন, 
ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, তামা গন্ধক প্রভাত উপাদানগঢ়াল উল্লেখষোগ্যভাবে 
আছে । অজৈব বা রাসায়ীনক সার িউরেট অফ্‌ পটাশে আছে ৪৬.৭ থেকে 
৬২ ভাগ, সালফেট অফ. পটাশে আছে ৪৬.০ থেকে ৫২__০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ । 
ফপফরাসের জন্য অজৈব বা রাসায়ানক সার সুপার ফসফেট, এতে আছে 
১৬.০ থেকে ২০.০ ভাগ, ডবল ও ট্রিপলে থাকে যথাক্রমে ৩০.০--৩৫.,০ ও ৪৫.০__ 
— ৫0.0 ভাগ। 
গবাদি গৃহপালিত পণ; ও পাখী হইতে আমরা যে পাঁরমান দেহজাত সার পাই 
সাংবাংসারিক--প্রাতাঁট গর; ভেড়া, শুকর ও মুরগীর মলম্‌তের হিসাবন;সাৱে 
-প্রাভিটি গাভাঁ প্রতিদিন অলত্যা করে প্রায় ২৫ কিলো, মূত্র ত্যাগ করে প্রায় 
১০ কিলো সুতরাং এক বছরে মলমন্র ত্যাগ করে প্রার ১২ টন বা তারও বেশী! 
একটা ভেড়া প্রতিদিন মল ত্যাগ করে প্রায় ১০ কিলো বা তারও বেশী, মন 
ত্যাগ করে প্রায় ৫ কিলো সুতরাং সাংসারিক হিসাবে দেখা যায় গ্রায় ৬টন। 
একটি শুকর দৈনিক মলত্যাগ করে প্রায় ২০ কিলো, মূত্র ত্যাগ করে প্রায় ১৬ 
কিলো বা তারও বেশী। স্তরাং সাংবাৎসারিক হিসাবে দাঁড়ায় প্রায় ১৫ টন। 
প্রতি টন এমন জৈবসারে থাকে নাইট্রোজেন ৫ কিলো এবং ফসফরাস অগ্ন থাকে 


প্রায় ও কিলো। গ্রাভীর মলে থাকে ০.৫০%নাইট্রোজেন, ভেড়ার মলে থাকে 
০.৭৫%, শুকরের মলে ০.৫৫%, ৷ মূত্র থাকে__ গাভীর ১.০০%ভেড়ার ১.৩৫% 
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ও শুকরের ০.৪০%। ফসফরাস গাভীর মলে থাকে ০.২০%, ভেড়ার ০.৫০% 
শুকরের ০.৫০%। মুত্রে থাকে__গাভীর খুবই অল্প, ভেড়ার ০.০৬%শুকরের 
০১০০ । পটাশ থাকে--গাভাঁর মলে ১'১০%, ভেড়ার_০'৪৫%, শুকরের 
০'৫০% ৷ গাভীর মলমূত্রে আছে ০'৬০% নাইট্রোজেন, ০.১৫%১৫% ফসফরাস, 
ও 0'86% পটাশ। ভেড়ার আছে ০:৯৫% নাইট্রোজেন, ০৩৫% ফসফরাস, 
ও ১:০০%পটাশ। শঃকরের আছে ০৫০% নাইট্রোজেন, ০'৩৫% ফসফরাস 
ও ০:৫০% পটাশ ৷ 

গৃহপালিত পশ.পাখীর দেহজাত মলমত্র সার হিসাবে জাঁমতে সাঠকভাবে 
ব্যবহার করিলে, অঙ্গৈব সার খাঁরদ কারবার জন্য একটি বিরাট অঙ্ক 
বাঁচানো সম্ভব এবং মণত্তকার ভৌত ধর্মের উন্নীত করা সদ্ভব। উপরের 
হিসাব হইতে দেখা যায়, যে পরিমাণ জামতে ১ কুইন্টাল এ্যামোনয়াম 
সালফেট প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়, ও পাঁরমাণ জমিতে ৪ টন গোবর সার 
দিলে একই পরিমাণের নাইট্রোজেন জামতে প্রয়োগ করা হইল। ইহা ছাড়াও 
জৈব সারে পাঁরামত ফসফরাস ও পটাশ যুন্ড আছে তাহা ছাড়াও আছে 
চুন, লৌহ, ম্যাগনোশয়াম ইত্যাদি ৷ 

জৈব সার সব রকম জাঁমতে প্রয়োগ করা চলে। কারণ উহা জাঁমর 
উর্বরতা সংরক্ষণে সাহায্য করে। ম্‌ত্তিকায় জৈবিক ক্রিয়াকলাপ বদ্ধ করে 
এবং উদ্ভিদ হরমোনে বাঁদ্ধ ঘটার । নাইট্রিকরণ, এযামোনিয়াকরণ ও নাই- 
ট্রোজেন বন্ধন ক্রিয়া দ্রুততর করে। ম'ত্তিকায় উদ্ভিদ বদ্ধিকারক হরমোন 
অক্সিজেন ‘এ’ এবং বি’, হেটেরো আসন ও ভিটামিন প্রন্ত;ত করে ৷ 

অজৈব সার প্রয়োগ কারবার আগে জানা থাকা দরকার মাটির অয্নত্ব 
অথবা ক্ষারযান্ত অবস্থা । মাটির অগ্নত্ব বেশী থাকলে চুন ও জৈব পদার্থ 
প্রয়োগ করা উচিত আর ক্ষারত্ব থাকলে গন্ধক প্রয়োগ করা উচিত। মাটিতে 
কোন খাদ্যোপাদানের (নাইট্রোজেন, ফসফরাশ ও পটাশ ) কত ঘাটাত আছে- 


এবং কোন ফসলের জন্য কোন অজৈব সার প্রয়োগ করা দরকার এবং উহা "== 


কত পরিমাণে ইত্যাদি গ্থিরীকরণ দরকার হয় ৷ 
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‘বাংলায় সহজে উৎপন্ন পশুখাগ্ভ ঘাসের পরিচিতি 


ক্লামক নং ঘাসের নাম বোটানিকাল নাম উপযোগী ভ্যারাইটি 
2 =>; + ৯ 8৫ ১72০: 

১. জোয়ার ঘাস সরগম ভালগাঁর কে-২, কে-৩ জে,এস-২৬৩, ২৯/১ 
৭৩/৫৩, উজ্জইন-৬,৮, বিদীশা-৬০/১, ও 
এম-পি-চেরী । 

২. ভুটা জিয়া মেইজ গঙ্গা-৩, ৫, ১০১, কালিম্পং, ডেকান, 
জয়া ( কম্পাঁজট ) বিজয়, বিরুম, 
কৃষাণ, এন-প-২, কে-১৪৭, জোনপযার, 
রনাঁজত ( হাইব্লীড )। 

৩. টিওসিনটি ইউক্রিনা মেকসিকানা 

৪. মটর পিসাম স্যাটিভাম কমন 

৫. বরবাঁট [ভগনা সিনেনাসস ই-স-৪২১৬, ন, 0-5, এফ ও এস্‌-১ 
এফ ও এস-১০, কে-৩৯৭ রাশিয়ান 
জায়ণ্ট, আর-এফ্‌, এস-এম.-১৪৬। 

ৰ (রাইসবিন:)_ গাইমদগ ফ্যাসূলাম ক্যালকারেটস কে-১ 

৭. (টেট্রাঝংলাই)__বিশালমদ্গ ফ্যাসলাস আরয়াস-টেট্রাপ্য়েডে | কমন 


১০. ওটস 


১১. হাইব্রিড নোপয়ার 


১২.-"প্যারাঘাস 


বোটানিকাল নাম 


ট্রফাঁলয়াম আলেবজান্দ্রিয়াম 


মোৌডকাগো স্যাটিভা 


ণ্যাভেনা-স্যাটভা 

পোনসেটাম পারাঁপউরিয়ার সঙ্গে শংকর 
পোনসেটাম টাইফয়েডমের | 
ব্রাঁসয়ারয়া ঠীমউাটকা 


উপযোগী ভ্যারাহীঁট 


মেচকার 
খাদরাঁব 
শীরষা-৯, মোঁপা,' 


এন-ড-আর-আই-_সলেকশন 


কেন্ট, শীরষা, আলজোরয়ান। 
পৃসাজয়েন্ট, এনশীব-২১, ই-ব-৪, 


কমন ৷ ) 


হাইব্ৰীড নেপিয়ার--১ 


নোপয়ার ঘাস বারোমেসে ঘাস, জন্মানোও সহজ। একবার বসালে সারা 
বছর ধরে থাকবে এবং তারও বেশী এমনাঁক যথারীতি যত্ন রাখলে দুই তিন 
বৎসরও ফলনশীল অবস্থায় থাকে । ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন থাকায় 
পশ:দেহে ভিটামিন “এ প্রস্তুত হয়। ইহা কোষ্ঠ পাঁরস্কার করে। নোপয়ার 
ঘাস সমান্তরাল শিয়াযনস্ত সরু লম্বা পাতার ঘাস। এক একটি পাতা ল্বায় 
১০১২ মিটার পর্যন্ত হইতে পারে কিংবা তারও বেশী। আর একটি বসানো 
কাটিংস থেকে এক একটি ঝাড় উৎপন্ন হয়, ফলে ফলনেরও প্রাচুষণতা থাকে ৷ 
এক বছর সময়ের মধ্যে ৪/৫ বার কাটিয়া ফলন নেওয়া যাইতে পারে । আপদ্‌কালিন 
ঘাস হিসাবে মানে যখন অন্য চাষের ঘাস এর যোগান থাকে না সেই সময়ে 
এই ঘাস খুবই প্রয়োজন মিটায়। শুধু শীতের সময়েই এর ফলন নেওয়া 
যায় না। এই ঘাসের আর একাঁট স:বিধা হইল, পুকুরের পাড় বা অন্যান 
উচ; অনাবাদি জমতে ইহা লাগান যায়, যেখান হইতে অন্য ফসল নেওয়া 
সদ্ভব হয় না। সাধারণ নেপিয়ার ঘাসের সহিত বাজরার শঙ্কর ঘটাইয়া 
এই হাইড নেপিয়ার ঘাস স:ষ্ট করা হইয়াছে। ইহা জন্মানো সহজ এবং 
একবার জন্মানো হইলে ইহা মরে না, যাঁদনা গাছের গোড়ার জল দাঁড়াইয়া 


থাকে বা খুব বেশী খরায় পাড়য়া না থাকে। একটু সাধারণ যত্ন নিলেই 
ভালো ফলন পাওয়া যায়। 


কখন লাগাইতে হয়-_একমান্ শীতের 
নোপিয়ার ঘাস লাগানো যাইতে 
যায়। মার্চ এপ্রলের বাষ্টির জরে 
প্রথম বৃষ্টির পর হইতেই লাগানো য 
কাটিং বসাইবার গর পরই যেন একটি 
বেশা সময়ের আধো বংণ্ট না পায় 


সময় ছাড়া বছরের যে কোনও সময় 
পারে অবশ্য যাঁদ সেচের জল পাওয়া 
লর উপর িভ'র করিয়া লাগাইলে, 
[ইতে পারে, তবে নজর রাখিতে হইবে 
ব্‌ণ্টি পাইয়া যায়। বাদ এক সপ্তাহের 
আর জাঁমতেও তেমন যে" না থাকে তবে 
একটি হালকা সেচ দিয়া দিলে খুবই তাড়াতণড় চারা বাহির হইয়া আনিবে ৷ 
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কি কারয়া জামি তৈরী কারতে হয়--অন্তত পাঁচ ছয়বার লাঙ্গল ও মই দিয়া 
জমি ভালোভাবে তৈরী করিয়া নিতে হয়। জাঁম তৈরী করার সময়ই বিঘা প্রতি 
৩০--৩৫ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া, জামতে ভালোভাবে মিশাইয়া দিতে হয়। 
উ'চু জামর দোঁ-আশ মাটিই এই ঘাস চাষের উপযোগী । যাদি কোন ছোট 
জাঁমতে বা গোয়াল ঘরের সংলগ্ন জামটুকুতে অথবা পকুড়পার বা নালার ধার 
হয় তবে তেমন জায়গায় কোদাল চালাইয়া জাম তৈর করিয়া লইতে হয় কেননা 
লাঙ্গল দিয়া চায় তেমন সব ছোট জমিতে সম্ভব নয়। গোয়ালঘরের সংলগ্ন 
এলাকা যতোই ছোট হোক না কেন, এই ঘাসের কাটিংস বা মুলগচ্ছে 
বসাইবার ভালো জায়গা কেননা গোয়াল ধোয়া জল, গোবর সার সব সময়ে 
পাইয়া থাকে, ফলে আঁধক ফলন পাওয়া যায় এবং যেহেতু একবার উৎপন্ন করা 
ফসল দুই বছর বা তারও অধিক কাল পৰ্য্যন্ত চলে, সেই কারণে চাষী ভাইরা 
বা গোপালকেরা অর্থকরী ফলনশীল জিতে এই ঘাস বসাইতে বেশী আগ্রহী 
হরনা, সুতরাং অব্যবহার্য্য ছোট জায়গায় এই নেপিরার ঘাস বসাইতে চাহেন। 


কি কাঁরয়া লাগাইতে হয়-_-আখের মতো এই ঘাসের কান্ড কাটিয়া চাষ 
করিতে হয়। গাঁট হইতে বাহির করা বায়বীয় মূল হইতেই বংশ বিস্তার ঘটে। 
এই ঘাসের কান্ড দৌখতে অনেকটা আখের মতোন কিন্তু আঙ্গুলের চাইতেও 
মোটা ৷ কান্ড হইতে দহ তিনটা গাঁট রাখিয়া কাটিয়া আলাদা করিয়া লইতে 
হয়। ডগার নরম অংশ ও পাতা বাদ দিয়া দিন, এবং গোড়ার দিককার শক্ত 
অংশ হইতে এক একখানা কাটিংস লম্বায় ১০--১২ ইণ্চি করিয়া দাঁড়াইবে 
এমনভাবে কাটিয়া নিন:। এক বছরের পুরানো গাছের কাটিং নেওয়া বেশী 
িভ'রযোগ্য কেননা ওর গঢ়ি থেকে ছোট খাট শেকড় বার করে দিয়েছে বা 
শেকড় বেরোবার উপয্যন্ত হয়ে আছে এমনধারার গাছের কাটিংস এর প্রায় 
প্রাতখানাই নিভ'রযোগ্যভাবে টিকিয়া যাইবে এবং চারা বাহির হইবে । এইবার 
এই কাটিংগুঁলি লাইন কাঁরয়া ২৫৩০ ই্চি দুরে দুরে বসাইয়া যান। 
কাটিংগুলি লাইনে একটু হেলাইয়া বসাইবেন যেন প্রথম গাঁটটি মাটির তলায় 
থাকে এবং দ্বিতীয় গাঁটটি মাটি ছংইয়া থাকে । ইহা যেন ৪৫০ কম কতনা হয় বা 
৬০০র বেশী না হয়। কা1টিংসগুল হইতে চারা বের হওয়া পর্য্যন্ত উত্তাপ- 
জানত শ.স্কতা এড়াইবার জন্যই এই কাত করিয়া বসানো হয়। লাইন হইতে 
লাইনের ব্যবধানও এ একই ২৫--৩০ই% (দেড় হাত) রাখুন। এইভাবে 
লাগাইলে বিধা প্রতি কাটংস লাগিবে তিন থেকে চার হাজার । জমিতে যখন 
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খুব ভালো যোঁ থাকিবে তখনই কাটিংস বসাইবেন। যোঁ কম থাকিলে 
বসাবেন না, বসাইলে চারা বাহির হইতে খুবই দেরী হইবে বা উপযন্তত যো না 
পাওয়া পর্যন্ত চারা বাহির হইবে না। বসাবার তৃতীয় সপ্তাহে একবার সেচ 
দিয়া দিবেন যাঁদ বৃষ্টি না পেয়ে মাটি খুবই শুকনো হইয়া যায়। ছয় 
সপ্তাহ বাদে লাইনের ভিতর হইতে দডইপাশে মাটি ধরাইয়া ভ্যালির মতোন 
কারয়া দিবেন যেমন আখের চাষে ‘করা হইয়া থাকে । আবার ১ মিটার 
দরে দ্‌রেও লাইনের ব্যবধান করিতে পারেন এবং গাছে গাছে ব্যবধানও 
একটু বাড়াইয়া লইতে পারেন, ইহাতে মধ্যবত্ণ জায়গা খানিকটা বাড়িবে 
আর এই মধ্যবৰ্তী জায়গায় বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘাসের চাষ 
তুলিয়া নিতে গারেন। যেমন খারপে ফ্যাসলাম জাতীয় ঘাস বা বরবটি, 
রাঁবতে বারসীম ঘাস ইত্যাদি। আপাঁন যদি ইচ্ছা করেন এ এক মিটার 
প্রশত্ত জায়গার ঠিক মাবখানে বাঁধাকাঁপর চাষ করিয়া নিতে পারেন। ঠিক 
মাবখানে কাঁপ চারা বসাইয়া দিলে দুপাশে দুহাত জাঁম পাচ্ছেন খালি 
অবস্থায় । কাপর জন্য এ দুই পাশ থেকে মাটি ধরিয়ে আইল দিয়ে 
ভ্যালি তৈরী করিয়া নিতে পারা যায়। এর ভ্যালর মধ্য দিয়া কাঁপর 
সেচের জল প্রবাহত থাকলে আপনার কাপ যেমন সেচের সুযোগ পাচ্ছে, 
তেমন বিনা খরচে আপনার হাইব্লীড নোপয়ার ঘাসও কয়েকবার সেচের 
সংযোগ নিতে পারে। ফলে আপনার নেপিয়ার ঘাসও শীতকালে সতেজ 
অবস্থায় থাকে এবং ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই আপনি ফলন নিতে পারবেন। 
জাঁমর যথোপযোগা ব্যবহার, অধিক ফলন ও ঘাসের মিশ্রভাব, খাদ্যের মূল্য- 
মানের বৃদ্ধি ঘটায়। বারসীম সংলার্ণ ঘাস বুনলে মাটিতে যে পরিমাণ 
নাহীপ্রকাংই ব্যাকটোরয়া জন্মায় তাতে করে হাইড, লেগিয়ার ঘাসের 


অন্তবৰ্তী পরিচর্য্যাকালীন কোনও এ্যামোনিয়াম সালফেট 


বা ইউরিয়া ব্যবহার 
না করিলেও চালতে পারে । 


[ক কয়া ফলন নিতে হয়-_বসাইবার তিন মাস পর হইতেই ফলন নিতে 
পারেন। মাটি হইতে ৬-৮ ইণ্ডি ছাড়িয়া দিয়া কাটিয়া নিতে হয়। কাটিয়া 
নিবার পর পরই বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়াইয়া দিয়া 
সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিয়া দিবেন। ৬-৮ সপ্তাহ বাদে আবার ফলন নিবার উপযুন্ত 


হইবে তখন আবার ফলন নিন:। এইভাবে প্রতি কাঁটিংস: বার পর সার ও 
সেচ দিয়া রাখলে ফলন নিশ্চিত হইবে। যাঁদ একটু স'যাতসযাতে বা একটু 


৩০ 


ভেজা জাঁমতে ফসল থাকে আর গোবর সার দিয়া রাখিতে পারেন তবে কাটিংস 
বার পর সার বা সেচ না হইলেও চালতে পারে । দুই লাইনের মাবাখানে 
আগাছা জন্মাইতে দিবেন না ৷ খরায় পাঁড়িয়া মাটি শক্ত হইয়া গেলে, কোঁদালে 
মাটি আলগা কারয়া দিবেন ইহাতে আগাছা জন্মাইবেন না, খরাজনিত 
কম্টও গাছগলকে তেমন পাঁড়ত করিতে পারবেনা । শীতের সময় কোন 
ফলন পাবেন না কিন্ত; সেচ দিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে শীত শেষ হইয়া গেলেই 
আবার গাছ বাড়ন নেয় ও ফলন নিবার উপযোগী হয়। সারা বছর বিঘা 
প্রতি ফলন পাইবেন। ৪০-৫০ কুইন্টাল। 


৩১ 


প্যারা ঘাস--২ 


প্যারা ঘাসের চাষ খুবই সহজ ৷ গরম দেশে ভাল জন্মায় । আঁধক আদ্রতা বিশিষ্ট 
আবহাওয়া এবং প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায়। এই ঘাস জলে দাঁড়াতে 
পারে এবং ্বভাবত ভজা মাটিতেই ভাল জন্মায়। প্যারা ঘাস একবার বগাইলে 
সারা বছর নাগাত চালতে থাকে । এই ঘাসের স্বভাব জাঁমর উপর লতার মতো 
এগিয়ে চলা ৷ দোঁখতে আঙুলের চাইতেও সরু লতা, ডগার দিকে বেশ খানিকটা 
নরম ও লম্বা পাতা হয় । প্যারা ঘাস ১--১২ সেন্টিমিটার চওড়া, ১-১২ ফিট লম্বা 
পাতা বিশিষ্ট ঘাস এবং পাতার সংযুক্ত থেকেও অন্তত ১০।১২ ইণ্ডি কাণ্ড খুবই 
নরম থাকায় উহাও পাতার সাঁহত ঘাস হিসাবে ব্যবহাধয, ফলে প্যারা ঘাসেরও 
২_২২ ফিট লম্বা ঘাম পাওয়া যায়। এই ঘাস জামতে ক্লীপারের মতোন প্রাতি 
গঢ়ি হইতে শিকড় বাহির করিয়া মাটি ধরিয়া নেয় ও বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই 
ঘাস একবার কোন জাঁমতে জন্মাইলে তাহা নির্মূল করিয়া দিয়া ভিন্ন ফসলের, 
জন্য জাম তৈরী করা খুবই শ্রম সাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। এই সঙ্গত কারণেই 
কোনও অর্থকরী ফলন শীল জাগতে এই ঘাস না লাগানোই উচিত। এই ঘাস 
বছরের সকল সময়েই ফলন দেয়। শীতের সময়টা ফলন কম থাকে । প্যারা 
ঘাস নিচ; জলাজাঁমতে, এ'দো সণ্যাতসণ্যাতে জাতে, নালার ধারে পদকুড় পাড়ে 
গোয়াল ঘরের আনাচে কানাচে ও অনাবাদি পোড়ো জাঁমতে লাগানো যাইতে 
পারে। এই ঘাস গোয়াল ঘরের পিছনের দিক অথবা সংলগ্ন জায়গায়, যেখানে, 
গোরালা ধোয়া জল নাবে, গোবর রাখা হয়, সৌঁদকেই বাছিয়া নেওয়া ভাল। 
এই ঘাসের জন্য ফলনশীল ভালো জাঁমর প্রয়োজন হয় না। একটু সাধারণ যত্ন 
লইলেই ৪৫ সপ্তাহ পর পরই ফলন পাওয়া যাইতে পারে। 


কখন লাগাই তে হয়-বর্ধার সময়ই এই ঘাস লাগাইবার উপযুক্ত সময় ৷ 
আধাঢ় মাস হইতে আরম্ভ কারয়া ভাদ্র মাস পযন্ত এই ঘাস লাগানো চাঁলতে 
পারে। কারণ বর্ষার ভিজা মাটিতে এই ঘাস তাড়াতাঁ় বাঁসয়া যায় এবং বর্ষার 


৩২ 


হাইব্ৰীড নোঁপয়ার 


আদ্র আবহাওয়া এই ঘাসকে তাড়াতাঁড় বাড়িয়া উঠিতে খুবই সাহায্য করে। 
যে সব অণ্যলে বৃষ্টিপাতের অনুপাত বেশী এবং বছরের কয়েক মাস মাটি 
{ভজা থাকে সেইখানে এই ঘাস জন্মানো খুব সহজ । 


কি করিয়া জি তৈরী করিতে হত্ব-_ভার বা হালকা প্রায় সব রকম 
মাটিতেই এই ঘাস উৎপাদন করা চলে! যেখানে লাঙ্গল চালবে, জোঁ পেলেই 
২/৩ বার চাষ দিয়া জাম তৈরী করিয়া নিন । যেখানে লাঙ্গল চালবে না 
সেখানে কোঁদাল চালাইয়া মাটির অটুনি ভাঙিয়া দিন। ডোবা বা নালার 
ধার এবং কাদা মাটি হইলে জাম তৈরীর তেমন প্রয়োজন নাই । নাঁচু এ'টেল 
বা দোঁয়াশ মাটি এই ঘাস জন্মানোর উপযোগী । জমি তৈরীর সময়ই বিঘা 
প্রতি ৩০/৩৫ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া জাম তৈরী করিলে আঁধক ফলন 
পাওয়া যায়। 


ক কাঁরয়া লাগাইতে হয়_আঙ্গ:লের চাইতেও ইহার সরু সর; লতা হয় 
আর গাঁট হইতে শিকড় বাহির করিয়া মাটি ধরিয়া আগাইয়া চলে । এক একটি 
লতা এমনকি ৪-৬ ফিট: পর্য্যন্ত লদ্বা হয় । এই লতার ডগার নরম অংশ কাটিয়া 
বাদ দিয়া দিন এবং শক্ত অংশ হইতে 1তনটা কাঁরয়া গাঁট রাখয়া ছোট ছোট 
কাঁরয়া কাটিয়া নিন! প্রাতখানি কাটিংস লদ্বায় ৭-৯ ইঞ্ডি দাঁড়ীইবে। তৈরী ' 
জমিতে ছড়াইয়া দিয়া মই চাপা দিয়া বোনা যায় তবে লাইন করিয়া ৯১২ 
ইণ্ডি অন্তর অন্তর লাগানোই ভাল। লাইনে লাইনেও এ একই ব্যবধান রাখিয়া 
কাটিংস বসাইতে হয়। কাটিংস এমনভাবে বসাইবেন যেন একটি গাঁট মাটির 
তলায় থাকে, দ্বিতীয় গাঁটাট মাটি ছ:ইয়া থাকে । একটু এলাইয়া বসাইবেন। 
বিঘা প্রত ১২-১৪ হাজার কাটিংস লাগিবে--ওজন দাঁড়াইবে প্রায় ৭০-১০০ 
কে.জি। মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিজা থাকিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কাটিংস 
মাটি ধাঁরয়া নেয়। কাটিংস বসাইবার পর যদি বৃষ্টি না পায় বা জামর 

' জোঁ কমিয়া যায় এবং খরায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে সেচের জল 
দিয়া জাম ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। ভিজা মাটিতে ভালো ফলন হয় বলিয়া 
নজর রাখা উচিত প্যারা ঘাসের জামি যেন শুকনো না হয়ে যায় । 


কি করিয়া ফলন লইতে হয়-_লাগাইবার ৩ মাস পরেই কাঁটবার উপযদ্ত 
হয়। ডগ হইতে যতোটা নরম থাকে কাটিয়া নিন্‌। ফসল কাটিয়া লইবার 


৩৩ 


ঢিওসিনটি--৩ 


টিওাঁসনটি ভুট্টা জাতীয় ঘাস। ভুট্টা গাছের যেমন কোন ডালপালা হয় 
না কিন্তু টিাঁসনটি ঘাসের গোড়া হইতে ডালপালা বাহির হয়। ভুট্টা গাছের 
চাইতেও ইহা লম্বা হয়। লববায় প্রায় দেড় দৃই মিটার পর্যন্ত হয়। ভুট্টা 
গাছের তুলনায় এই ঘাসের আরো সবধা__দুইবার ফলন নেওয়া যায় যাদি 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বাষ্টতে চাষ করা হয়। ফলে বিঘা প্রাত ফলন 
ভুট্টার চাইতেও বেশী পাওয়া যায়। ভুট্টা যেমন জাঁমতে জল দাঁড়ানো অবস্থা 
সহ্য করতে পারে না টিওসিনট কিন্তু জলে খানিকটা সময় দাঁড়াইতে পারে! 
টিওসনটি চাষে ভুট্টার চাইতে বেশী জলের প্রয়োজন । 


কখন লাগাইতে হয়--চৈন্ত বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি হইয়া গেলে 
[টওাসনাটি বোনা চালতে পারে। এই সময়ে ব্ানলে দুইবার ফসল নেওয়া 
যায়। আষাঢ় মাসে একবার আবার আশ্বিন মাসেও ফসল নেওয়া যাইতে 
পারে। আধাঢ় শ্রাবণ মাসে বূনিলে একবারই ফলন হয় আশ্বানে ৷ তবে 
দুইবার ফলন নিলে বিঘা প্রতি যতোটা ঘান পাওয়া যায়, আষাঢ় মাসে বোনা 
ফসলের একবার ফলন প্রায় তার কাছাকাছি হয়। গরম ও আদ্র আবহাওয়া 
এবং বাঁঘ্টপাতের পাঁরমাণ ৪০৫০ হইলেই এই ঘাস ডাল জন্মায়। 


কি করিয়া জমি তৈরী কৰিতে হয়__ভুটার মতোন টিওসিনটি ঘাস ভাল৷ 
জল [নিচ্কাশনযন্ত দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মায়। এই ঘাস লাগাইবার জন্য 
উঁচু দৌঁয়াশ জামই দরকার। মাটির উর্বরতা কম থাকিলে জাম তৈরীর 
সময় জৈব সার দিয়া তাহা পোষাইয়া লইতে হয়। চার চাষ ও মই দিয়া 
_ ভালভাবে জমি তৈরী করিতে হয়। জাম তৈরী করার সময়ই বিঘা প্রতি 

২০-২৫ কুইন্টাল গোবর সার মাটির সাঁহত মশাইয়া দিতে হয়। ১৮-২০ 
কেণঁজ, এামোনিয়াম সালফেট দ'বারে দিতে পারলে আঁধক ফলন পাওয়া 
সম্ভব। জামি তৈরীর সময় ৮-১০ কে.জি. এ্যামোনিয়াম সালফেট মিশাইয়া 
দিতে হয়। বাকী ৮-১০ কেণঞ্জ, গাছ যখন ১ হাত পারমাণে দাঁড়াইবে তখন: 
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1ছটাইয়া দিতে হয়। এ সময় মাঁট ভিজা না থাকিলে একাঁট হালকা সেচ 
দিলে তাড়াতাঁড় ফল পাওয়া যায়। 


কি করিয়া বনতে হয়_-বাঁজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রাত বাঁজ 
লাগিবে ৪-৫ কেজি. ৷ ভুট্টা বোনার মতোই বীজ বুনিয়া দিয়া মই ঢাকা দিয়া দিতে 
হয়। জাঁমতে ভাল জোঁ থাকাকালীন বীজ বঢ়ানতে হয়। অল্প জো থাকিলে 
অগকুর বাঁহর হইতে দেরী হয়। গাছ যখন ৯-১২ ইণ্ডি হইবে তখন 
আগাছা নিড়াইয়া দিন। যদি বা যখন খরাক্লীষ্ট হইয়া পড়লে সেচ দিয়া 
দিন। বিঘা প্রাত ১৮-২০ কেীজ. গ্যামোঁনয়াম সালফেট দুইবারে দিলে 
ভাল ফলন হয়। প্রথমবার কমবেশী অদ্ধেকটা পারমান জমি তৈরী ও 
বীজ বোনার সময় দিয়া দিবেন। গাছ যখন দেড় দুই ফিট উচু হইবে 
তখন বাকা অর্ক ছিটাইয়া সেচ দিয়া দিন ৷ 


দক ঝাঁরয়া ফলন লইতে হয়--বোনার ৮০-৯০ দিনের মধ্যেই ফলন বার 
উপযোগী হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনা ফসল আবাঢ় শ্রাবণ মাসে এক 
বার কাটিয়া নন ৷ পরের কাটিং আবার ৩০-৪০ দিন পরে ভাদ্র আশ্বন মাসে নিতে 
পাঁরবেন। দুই ফসলের ফলন, এক ফুসলের ফলনের চাইতে কিছ: বেশী হইবে। 
বিঘা প্রতি ফলন দাঁড়াইবে ৪০-৫০ কুইন্টাল। যদি বীঁজ রাখেন তবে আষাঢ় 
শ্রাবণের বোনা ফসল হইতেই বীজ সংগ্রহ কাঁরতে হইবে। বাজ পাকতে 
প্রায় কার্ত্তিক মাস । বিঘা প্রাত বীজের ফলন পাবেন ১২-২ কুইন্টাল পর্যন্ত । 
বীজ নেবার পর প্রায় শুকনো ঘাসগয়নলকে জৰালানী হিসাবে ব্যবহার না 
করিয়া, গ:ড়াইয়া নয়া বলদ গরুকে অন্য খাবারের সাঁহত খাওয়ানো চলিতে 
পারে। বাজ ভাঙিয়ে নিয়া অন্য সৃষম খাদ্যের সাঁহত মিশাইয়া দুগ্ধবতী 
গাভাকে খাওয়ানো যাইতে পারে এবং তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। সবুজ 
ঘাস হিসাবে খাওয়ানো ছাড়াও সাইলেজ তৈরী করার জন্য এই ঘাস 
উপযোগী । বরবাঁট সয়াবীন: ইত্যাদি ঘাসের সহিত মিশাইয়া বনলে ঘাসের 
খাদ্যমান বাড়ে এবং গবাদি পশু তৃপ্তির সহিত আহার করে। ভুট্টা ঘাসের 
তুলনায় টিওঁসনাটর পাতা একটু কৰ্কশ এই কারণেই মিশ্র ফসল তৈরী 
করার সুফল আছে । 
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ভূট্টা-_'৪ 


পাঁথবীর সকল দেশেই ভুট্টার চাষ ব্যপকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে কারণ 
মানুষের খাদ্য হিসাবে ভুট্টার চাহিদা ক্রমান্বয়েই বাড়িতেছে। পশ:খাদ্য 
হিসাবে ভুট্টা গাছ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বরাবরই সমাদৃত ছিল। কেননা 
এই গাছ জন্মাইতে সময় লাগে তুলনামূলকভাবে অনেক কম, ফলন হয় 
বেশী আর পশুখাদ্যে মুখরোচক ও পঢ়ণ্টিকর। আমাদের দেশে ভুট্টার 
চাষ দীর্ঘাদন থেকেই প্রচালত আছে কেননা আমাদের দেশের আব হাওয়া 
ভুট্টা চাষের উপযোগী । আজকাল অবশ্য শীতকালীন ভুট্টা চাষের উপযোগী 
করিয়া ভুট্টা বীজ উন্নততর করা হইয়াছে । তবুও ভুট্টার চাষ গরম আব- 
হাওয়ায়ই ব্যাপক ৷ যে সব অণুলে দিনের তাপমাত্রা বেশী এবং রাতের তাপ- 
মাৰা একেবারে নাচে নামিয়া আসে না সেই সব অগ্চলই ভুট্টা চাষের বিশেষ 
উপযোগী ৷ খুব বেশী বৃষ্টি বা খুব বেশী গরম হাওয়া এই দুই-ই ভুট্টা 
চাষের অত্যন্ত অন:পোযোগী। জল দাঁড়াতে না পারে এমন দোঁয়াশ মাটই 
ভ:ুট্টা চাষের উপযোগী । 


কখন লাগাইতে হয়--টৈত্র মাসের মাবঝামাঝ থেকেই ভণ্টোর চাষ চালতে 
পারে যাঁদ এই সময়ে বৃষ্ট পাওয়া যায় বা সেচের ব্যবস্থা থাকে। চাষ চলতে 
পারে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত । চৈত্র বৈশাখ মাসের চাষ তুলনামূলক 
উচু জাঁমতেও হইতে পারে কেননা জমিতে হঠাৎ জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে না। খুব খরায় পড়িয়া গেলে সেচ দিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। 


‘ক কাঁরয়া জাঁম তৈর কৰিতে হয়--জল িস্কাশনের ভাল ব্যবদ্থা আছে 
এমন দৌয়াশ মাটিতে ভ:ট্টার চাষ ভাল হয়। ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়া 
জামি ভালভবে তৈরী কাঁরতে হয়। জমি তৈরী করার সময় বিঘা প্রতি 
১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার ছড়াইয়া দিয়া ভাল করিয়া জমি তৈরী করিয়া 
নিন। বীজ বোনার আগে ১৫-২০ কে.জি. এযামোনিয়াম সালফেট জাঁঘতে 
দিয়া দিলে ভাল ফলন হইবে। বিঘা প্রাত ১২-১৫ কে.জি. সুপার ফসফেট 
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দিয়া দিলে ভাল হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে চাষ দিবার সময় যদি বৃষ্টি না 
পাওয়া যায় এবং মাটি শন্ত থাকে তবে হালকা সেচ দিয়া মাটি ভিজাইয়া 
নিন তাহা হইলে চাষ ও মই দিয়া জমি তৈরী কাঁরতে সুবিধা হইবে। 


কি কাঁরয়া বুনিতে হুয়_ছাটিয়ে বুনুন। বিঘা প্রাত বীজ লাগিবে 
৬-৭ কে.জি. যাঁদ লাইনে বুনেন তবে বাঁজ লাগিবে অদ্ধে'কেরও কম। 


লাইনে বুনিলে বাঁজে বীজে ব্যবধান রাখবেন ১০-১২ ই্ডু, লাইনে লাইনে 


ব্যবধান রাখিবেন এক হাত (১৮ ইণ্ডি)। ঘাস এর জন্য ছিটাইয়া বোনাই 
ভাল এবং বিঘা প্রাত বীজ আরো একটু বাড়াইয়া ৮ কেজি. পর্যন্ত ব্যবহার 
কারতে পারেন। ইহাতে ঘন গাছ বাহির হইবে, গাছের কাণ্ড সরু থাকিবে 
ও ঘাসের ফলন বিঘা প্রত একটু বেশীই পাওয়া যাইবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য 
যাঁদ জাঁম আটকাইয়া রাখিতে পারেন তবে লাইনেও ভণ্টা বোনা যায়, কারণ 
একাটি বিশেষ সময়ের ব্যবধান রাখিয়া দুই লাইনের মধ্যবত জায়গায় লাইনে 
বাঁজ বুনিয়া গেলে, আগের ফসল যখন কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইবেন 
তখন পরে বোনা গাছগদাল তৈরী হইতে থাকিবে। সামত সংখ্যক গবাদি- 
পণ, যারা গোবেন তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতির চাষ উপযোগী, কারণ 
দৈনন্দিন তাহার প্রয়োজনীয় ঘাস কাটিয়া নিতে পারিবেন এবং একটি 
নৈমিত্তিক কাঁচা ঘাসের যোগান চাল; রাখাও সম্ভব হইবে । 


কি কাঁরয়া ফলন লইবেন-ঘাস হিসাবে ভো বোনার ৬০-৭০ 'দিনের 
মধ্যেই কাটিবার উপযুন্ত হইয়া যায়। বিধা প্রতি এই ঘাসের ফলন পাইবেন 
৩০-৩৫ কুইম্টাল। বজ সংগ্রহ করিলে বাঁধা প্রাত বীজ পাইতে পারেন ৪-৫ 
কুইন্টাল। ঘাস হিসাবে ফসল সংগ্রহের সব চাইতে ভাল সময় যখন ভঃট্রার 
ফলনগলি কটি, নরম ও দ:ধেল অবস্থায় থাকে। এমন অবস্থায় ঘাসে প্রচুর 
পুষ্টি থাকে এবং গোখাদ্যের জন্য বিশেষ উপকারী । জ্যৈষ্ঠ আযষাঢ়ের বোনা 
ফসল ভাদ আশ্িনে কাটিবার উপযযু্ত হয়। ভণ্টা ঘাস জরুরী ভিত্তিক 
বোনা হইলে ৪৫ দিনের মধ্যেই কাটিয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। দুই 


অন্তবতণী অর্থকরী ফসলের মাঝখানে এই সঙ্পকালীন ৪৫ দিনের মধ্যে ভুট্টার 
ঘাস চাষ কাঁরয়ে নেওয়া খুবই লাভজনক ৷ 
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গ্রোয়ার_৫ 


জোয়ার ঘাস গোপালক ও চাষাঁভাইদের কাছে আজ স্বীকৃত ও বহুপাঁরাচিত 
পশুখাদ্য । পশ্চিম বাংলার কোন কোন অগ্চলে এই জোয়ার ঘাস গেমা ঘাস 
বলে চাষাঁভাই ও গোপালকদের কাছে পাঁরচিত। আজকাল এই জোয়ার ঘাসের 
চাষ পশুখাদ্য হিসাবে পাশ্চিম বাংলায় ব্যপক ভাবেই হয়। পশুখাদ্য হিসাবে 
এই জোয়ার ঘাস চাষের বাপকতার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে এই ঘাস 
বুনিবার পর বস্ত:ত কোন পাঁরচযরিই দরকার হয়না । জমিতে কিছুমাত্র জো 
থাকিলেই বাঁজ হইতে চারা বাহির হইয়া আসিবে ৷ খরা সহ্য করারও ক্ষমতা 
আছে এবং ফলনও হয় প্রচুর । বীজ বোনার পর বৃষ্টির জল যেন জমিতে না 
দাঁড়াইতে পারে সেই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন ৷ বাঁষ্টর জল 
দাঁড়াইলে এই ঘাস লাল হইয়া যায় আর তাহা রোধ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। ইহা ব্যতীত ফসল হানির আর কোন আশঙ্কা থাকেনা । জোয়ার 
ঘাস যেমন খরা সহ্য কারতে পারে তেমন পাশ্চম বাংলার চৈত্র বৈশাখ ‘মাসের 
( গরম, অল্পবূষ্টি ও আবহাওয়ার আদ্রতা) আবহাওয়ায় গাছ তাড়াতাড়ি 
বাঁড়য়া উাঠতে সক্ষম হয়। জোয়ার ঘাস প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায়। 
এই ঘাস এ'টেল ও এ'টেল দোঁয়াস মাটিতে ভাল জন্মায় তাই পশ্চিম বাংলার 
প্রায় সমস্ত অণ্ডলেই জোয়ার ঘাসের চাষ এতো প্রসার লাভ করিয়াছে । 


কখন লাগাইতে হয়-__বৈশাখের প্রথম হইতেই জোয়ার ঘাস বোনা চলে 
শ্রাবণ পধণভ্ত বোনা যায়৷ তবে অল্প বৃষ্টি ও গরম আবহাওয়া বৈশাখ 
মাসেই থাকে আর সেই সময়ই চাষের সব চাইতে উপযোগী । আধার শ্রাবণে 
ব:নিতে হইলে খুবই উচু জমিতে ব:নেতে হয় । এই সময় বৃষ্টি বাড়িয়া যায় 
ফলে আবহাওয়ার আদ্রতাও বাড়িয়া যায়, তবে রোদ আর বৃষ্টি পযয়িক্কমে থাকিলে 
ফলন ভালই হয়। কি করিয়া জাম তৈরী কৰিতে হয়- মৌসুম বাষ্ট 
আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জমি ৩--৪ চাষে ভাল করে তৈয়ী করিয়া নিন। বিঘা 
প্রতি ১২--১৫ কুইন্টাল গোবর সার জাম তৈরীর সময় দিয়া দিবেন। জামির 
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উর্বরতা যাঁদ কম থাকে তবে বিঘা প্রাত ২৫_৩০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
দিতে হইবে। অদ্ধেক পাঁরমাণ জাম তৈরীর সময় দিয়া দিন, আর বাকী অর্ধেক 
ফসল যখল ১১২ ফিট হইবে তখন ছড়াইয়া দিন। বৈশাখ মাসে জাঁম তৈরীর 
সময় যাঁদ মাটি শক্ত থাকে এবং বান্টি না পাওয়া যায় তবে একটি হালকা সেচ 
‘দয়া জাম ভিজাইয়া লইলে পরে চাষ ও মই দিয়া জাম চোঁরয করা সহজ হয়। 
যে সকল নীচু জামতে চৈত্র বৈশাখ মাসে জোয়ার ঘাস বোনা হয়। আষাঢ় 
শ্রাবণ মাসে তাহা কেটে তুলে নিয়ে, ধান চাষের বাবদ্থা করা যায় কিন্তু যে 
সকল উচু জাঁমতে ধান চাষ হয়না কিংবা পাটের ফলন নেয়া কমে গেছে তেমন 
জাঁমতে আষাঢ় শ্রাবণে চাষীভাইয়েরা বা গোপালকেরা শীতকালন সংজী 
চাষের জন্য ব্যন্ত হইয়া পড়েন তাই আঁশ্বনের শেষ বা কার্তিকের প্রথমেই 
জাঁম থেকে জোয়ার ঘাস তুলিয়া নিবার জন্য আগ্রহী হন ৷ 


ক কাঁরয়া। বৃলিতে হয়-__ছিটাইয্লা বুনুন। বিঘা প্রাত ৫7৬ কে.জি 
প্যপ্ত বীজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। হালকা মই চাপা দিয়া দিন। 
জাঁমতে জোঁ থাকিলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই সমন্ত বীজের অওকুর বাহির হইয়া 
আসিবে ৷ বৈশাখে বোনা ফসল যাঁদ খরায় পড়ে তবে ৪--৫ ইাঁণ্ট পৰ্য্যন্ত 
বাড়ন্ত অবস্থায় একাট হালকা সেচ দিয়া দিতে হইবে। যাঁদ জাগতে 
পর্যন্ত জোঁ থাকে তাহা হইলে সেচের প্রয়োজন হইবেনা। খরা পারাগ্থিতি 
চালতে থাকিলে গাছ ১২ ফিট উণ্চু হইলে আবার একাট হালকা 
সেচ'দিয়া দিলে ফসল নিশ্চিত হইবে । বান্টি পাইয়া গেলে আর সেচের দরকার 
হইবে না ৷ আধক পুষ্ট ও অধিক ফলনের জন্য জোয়ার ঘাস, বরবাঁট ও 
ফিল্ডবীন ইত্যাদি শিদ্ব জাতীয় ঘাসের সাঁহত মিশাইয়া বোনা চলো কিন্তু 
মঃত্তিকা, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত এই সকলের উপযোগ হওয়া চাই । 


কি কাঁরয়া ফলন লইতে হয়-_ফসল লইবার উপযুক্ত সময় যখন গাছ ফুল 
বাহির করিবার পর্যায়ে আসে। এমন অবস্থায় আসতে বোনার পর প্রায় 
৮০ দিন সময় লাগে। ৬০ দিনের আগে কোন অবস্থায়ই এই ঘাস কাটিয়া 
গর; বাছুরকে খাওয়ানো উচিত নয় কারণ কচি অবস্থায় এই ঘাসের মধ্যকার 
পাতার নীচের দিকে এক প্রকার বিষ (সয়ানোজোঁনক গ্র;কোসাইড ) থাকে৷ 
এমন বিষাক্রয়া হইলে গর:-বাছ?ুর মারা যায় এব্যপারে গোপালকদের সতর্ক 
থাকা একান্ত উচিত। এরুপ হইলে গাছ সবুজ রং হারাইয়া ফিকে হইয়া 
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যার অথবা অনেক সময় দেখা যায় জোয়ার গাছ খবকিতি হইয়া রহিয়াছে, 
বাড়ন নেই এবং হাল্কা হলদেটে রং হইয়া গিয়াছে, তেমন অবস্থা খরায় পাঁড়লেও 
যেমন হইতে পারে, জাঁমতে আতিরিন্ত সময় বৃষ্টির জল দাঁড়াইলেও ইহা হইতে 
পারে। যে কোন কারণেই হোক না কেন এমন ধারার অবাড়ন্ত, খর্বাবৃতি, 
{ফিকে সবুজ বা হলদেটে গাছগনীলতে এ বিষ বর্তমান থাকে। বিঘা প্রতি 
ঘাসের ফলন পাওয়া যায় প্রায় ৩৫-৪০ কুইন্টাল। বাঁজের ফলন পাইবেন 
বিঘা প্রতি ২--৩ কুইন্টাল। বৈশাখে বোনা ফসলের ফলন নিতে পারবেন 
শ্রাবণে। যত পরে বোনা ফসল, তত পরেই ফলন লইতে হয়। এইভাবে 
আশ্বনের শেষ ও কার্তিকের প্রথম অবাধ ফলন নেওয়া যাইতে পারে । জোয়ার 
বীজ সংগ্রহ কারতে হইলে আষাঢ় শ্রাবণে উচু জাঁমতে বোনা ফসল হইতেই 
বীজ সংগ্রহ করা ভাল ও নিরাপদ। ফল পাকিতে আরম্ভ করিবে আশ্বনের 
মাঝামাবি হইতে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত । ফসল কাটিয়া নিবার পর 
আবার নূতন পাতা বাহির করিয়া গাছ বাড়ন নেয়। উহাকে র্যান্টুন বলে! 
তেমন গাছেও গ্র;কোসায়ানেড বিষ থাকে । সুতরাং র্যাটুন গাছ গর? বাছদুরকে 
খাওরানো যায়না । মনে রাখিবেন গর; বাছুর যেন র্যাটুন হওয়া মাঠে না 
চারয়া বেড়ায়। খরাজানত বা ভিন্ন কারণে বাড়নহীন গাছে যে গ্রুকোসায়ানেড 
বিশ থাকে উহা সাইলেজ তৈরীতে রাসায়ানক বিক্রয়ায়ায় নণ্ট হইয়া যায় এবং 
প্রাসক এযাঁসড জানত বিষক্রিয়ার কোন ভয় থাকে না। স;তরাং বাড়নহীন 
জোয়ার ঘাসে সাইলেজ তৈরী করাই বিধেয়। সাইলেজ প্রন্ত;তকরণ পরবর্তী 
অধ্যায় বলা হইল ৷ 


গাইম;গ--৬ 
রাইসাঁবন 


চাষিভাইদের কাছে এই ঘাস গাইযুগ নামে পারীচিত। কোথাও কোথাও এই 
ফগলকে গাইকলাইও বলে৷ শট জাতীয় ঘাস হিসাবে গাইমুগ খুবই পাঁরাচত 
হইয়া পাঁড়য়াছে। তার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে এই ঘাস বোনার পর 
দর্ঘদন থাকে কারণ এই ঘাসের শিকড় মাটির বেশ তলায় চলিয়া যায়, তাই 
শুল্ক আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে । গোপালক ও চাষীভাইদের কাছে এই 
গাইমৃগের একটি বিশেষ সুবিধা হল, যাদি বৈশাখ মাসের শুর: হইতে ভাদ্র 
মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বোনা হয় তবে এই ঘাস মাঘ মাঘ পৰ্য্যন্ত সবুজ 
থাকে। আর ধাঁদ ভাদ্র আঁশ্বনে বোনা হয় তবে যাঁদও শীতের সময় কম বাড়ে 
কিন্ত; গরম আবহাওয়া শুরু হইবার সাথে সাথে (ফাল্গুন মাসে ) খাব 
তাড়াতাড়ি বাড়িতে আরম্ভ করে, আর ৮০--১০০ সৌন্টামটার পযন্ত উণ্চু 
হয়,(৩--৩২ ফট ) ৷ শুট জাতীয় ঘাস বলে ইহা মাটির উর্বরতা বাড়ায়। 

কধন লাগাইতে হয়--বৈশাখ হইতে আঁশ্বন মাস পৰ্যন্ত ইহা লাগানো 
চলে। খুব বর্ষায় বা খুব খরায় লাগাইবেন না। এমন সময় বিয়া 
বুীনবেন যাতে বুনবার পর দু এক পশলা হালকা বাষ্টি পাইয়া যায় অথবা 
খরা হলে হালকা সেচ দেয়া সম্ভব হয়। বীজ নিতে হইলে আঁশ্বনের 


দিকে বোনা ফসল হইতেই নিতে হইবে কেননা ফাল্গুনে এই ঘাসের ফুল ও 
ফল ধরে ! 


ক কিয়া জাম তৈরী করতে হগ়--উ'চু দোঁআশ মাটিই এই ঘাসের পক্ষে 
উপযোগী তবে এ'টেল দোঁআশ মাটিতেই ভাল জন্মায় । ৫-৬ চাষ ও মই দিয়া 
জাম তৈরী করিয়া নিন । জাম তৈরীর সময়ই বিঘা প্রাত ১০--১২ কুইন্টাল 
গোবর সার দিয়া দিন। আঁশ্বন মাসে বোনা ফসলের বীজ নিতে হইলে জাম 
তৈরার সময়ই ২৫-৩০ কে জি সুপার ফসফেট দিয়া দিবেন। 


৪৪ 


কি কারয়া বুনিতে হয়--বাঁজ ছিটাইয়া বুনন ৷ বিঘা প্রাত ৩--৪ কেজি 
বাঁজ প্রয়োজন হয়। জাঁমতে ভাল জোঁ থাকিলে ৩--৪ দিনের মধ্যেই গাছ 
বাহির হইবে। এই সময় পাখী কিছু বাঁজ নষ্ট করিয়া দিতে পারে তাই পাখী 
হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণত ঘাস হিসাবে ফলন নিতে আর বিশেষ 
যত্ন লইতে হয়না ৷ তবে গাছে ষাঁদ ( শংয়ো )পোকা লাগিয়া যায় তবে ওষধ 
ছিটাইয়া দিতে পারেন । মনে রাখিবেন ওষধ যেন খুব বিষান্ত (সিসঢেমিক 
ইনসেকটিসাইড ১ না হয়। কখনো কোন উষধ ব্যবহার করিলে (অন্তত তিন 
সপ্তাহ ) বেশ কিছ্যাদন ছেড়ে দিবার পরে গরু বাছুরকে সেই ঘাস 
খাওয়াইবেন। 


কি কারয়া ফলন লইতে হুয়--বৈশাখ জৈচ্ঠ্য মাসের বোনা ফসল শ্রাবণ 
ভাদ্র মাসে তোলা যায়। ফলন হইবে বিঘা প্রতি প্রায় ২০ কুইন্টাল। প্রয়োজন 
অনুযায়ী দৈনিক গরুকে কাটিয়া খাওয়াইতে পারে। আর যাদি জাম একসঙ্গে 
খালি কারয়া অন্য ফসল লাগাইতে চান তবে ঘাস তুলিয়া নিয়া ছায়ায় আনিয়া 
ছড়াইয়া রাখুন, মাঝে মাঝে ঘাটিয়া দিন, ছায়াতে রাখিয়া পুরোপুরি 
শকাইয়া নিন। পরে বাণডল করিয়া তুলিয়া রাখুন ৷ যাঁদও সবুজ ঘাসের 
তুলনায় এর খাদ্যগূণ অনেক নেমে আসে তবুও সাধারণ খড় বিচুলির তুলনায় 
এর খাদ্যমান অনেক উষ্চুতে থাকে। ভাদ্র আশ্বিন মাসের বোনা ফসল হইতে 
বীজ রাখুন। যাদি গাছে পোকা লাগে ওষধ ছিটাইয়া তাকে সংরক্ষণ করুন। 
ফাল্গুন চৈত্র মাসেই বাঁজ সংগ্রহ করা যায়। গাছ সহ তুলেয়া এনে 
রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে মাড়িয়ে (পিটিয়ে) বাঁজ বের করে নিন। বীজ বেড়ে 
রোদ খাওয়াইয়া নিন। বিঘা প্রাত বীজের ফলন পাইবেন প্রায় দুই কুইন্টাল। 
যে ভূষা থাকিয়া গেল তাহাও গৱর;কে খাওয়ানো যাইতে পারে । সাধারণত 
বলদ গরুকে এই ভুষা দেওয়া হয়। দুধ না দেওয়া গরুকে এবং বকনা 
বাছুরকে বিশেষ প্রয়োজনে দেওয়া যাইতে পারে। 


৪৫ 


বিশালম;গ-_'৭ 


টেট্রাকনাই 


চাঁষ ভাইদের নিকট এই ঘাস বিশাল মুগ নামে পাঁরাচত। শ:াট জাতিয় 
ঘাসের মধ্যে বিশাল মুগই আঁধক ফলনশীল। যাঁদও এই ঘাস খাঁরপ খণ্দের 
ঘাস তব্‌ও বছরের সকল সময়ই এই ঘাস জমিতে থাকে কারণ এই ঘাসের শিকড় 
খুব মাটির তলায় চলিয়া যায় তাই বেশ খরা সহ্য করিতে পারে। এই ঘাস 
বছরে দুইবার কাটা চলে এবং যখন অন্য ঘাসের অভাব হইয়া পড়ে, এই ঘাস 
তখন অভাব পুরণ কাঁরতে পারে। এই ঘাসের বীজ সংগ্রহ খুবই ধৈর্য্য ও 
শ্রমসাপেক্ষ কেননা এই ঘাসের বীজপন্র ফাটিয়া বীঁজগযীল মাঠেই পাঁড়য়া যায় 
যাঁদনা ধৈষের সঙ্গে নজর রাখিয়া ঠিক সময় মতো বাঁজপন্রগ:লে তুলিয়া আনা 
নাযায়। তাই বাঁজ পাঁকয়া আসিলে রোজই মাঠে নজর রাখিতে হয় 
এবং প্রাতাদন এ দিনের পাকা বীজ সংগ্রহ কারতে হয়। এমন করিয়া প্রায় 
তিন মাস পর্য্যন্ত মাঠ হইতে বাজ সংগ্রহ কারতে থাকিলে বিঘা প্রাত ১৫০-১৬০ 
কে. জর. বীজ সংগ্রহ করাও কাঠন হইয়া পড়ে। 


কখন লাগাইতে হয়__এই ঘাস বছরের প্রায় সব সময়েই লাগানো চলে। 
জৈণ্ঠ্য হইতে ভাদ্র মাস পৰ্য্যন্ত, আবার আশ্বন মাসেও লাগানো চলে। তবে 
বৈশ(খ মাসের শেষ ও জৈথ্ঠ্য মাসই লাগাইবার ভাল সময় । তখন উ'চু জাঁমতে 
ব:নিলে ফলন কিছু বেশী পাওয়া যায়। আর ভাদ্র আশ্বন মাসে বুনিলে 
তুলনামূলকভাবে ফসল কিছ; কম হইবে ৷ 


কি কাঁরয়া জাম তৈরী কৰিতে হয়--জল দাঁড়াইতে পারে না এমন উচ; 
দোঁয়াশ মাটি এই ঘাস চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী । ৪-৫ চাষ ও মই দিয়া জাম 
ভালভাবে তৈরী কারয়া নিন। জাম তৈরী কারবার সময় ১২-১৫ কুইন্টাল 
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গোবর সার দিয়া জাম তৈরী করুন৷ গোবর সার যাঁদ না পাওয়া যায় তবে 
বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ কে. জি. সুপার ফসফেট এবং ৬-৭ কে জি এামোনিয়াম 
সালফেট জাম তৈরার সময়েই দিয়া দিন। 


কি কাঁরয়া বনতে হয়--ছিটাইয়া বূনুন। বিঘা প্রাত বাঁজ লাগিবে ৪ কে, 
জি। লাইনেও বনতে পারেন ৷ প্রায় ১ হাত অন্তর অন্তর বীজ প্যাতয়া যান। 
এতে বীঁজ কিছ; কম লাগিবে। তবে ঘাসের জন্য ছিটাইয়া বোনাই কম 
ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু বীজ নিবার সময় লাইনে বোনাই ঠিক হইবে। লাইনে 
বুনিলে এক হাত ( ১৬-১৮ ইি) অন্তর অন্তর বীজ বুনিবেন। 


কি কাঁরয়া ফলন লইতে হয়__বুনিবার তিন মাস পরই এই ঘাস কাটিবার = 
উপযুক্ত হয় । আশ্বিন মাস হইতে এই ঘাসে ফুল ও ফল ধরতে শুরু করে। 
ঘাস কাটিবার সব চাইতে উপযুক্ত সময় এইটাই! মাটি হইতে ১০-১২ ই 
ছাঁড়য়া দিয়া কাটিয়া নিতে হয় তবেই আবার ফলন হইবে ৷ গাছ আবার ঝোপড়া 
হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। একবার কাটিয়া নিলে ঘাসের ফলন হয় বিঘা প্রতি প্রায় 
২০ কুইন্টাল। ফসল যাঁদ দুইবার কাটা যায় তবে ফলন ২০ কুইন্টালের বেশী 
হইবে। এই ঘাসের বাঁজ সংগ্রহ ধৈর্য্য, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ হইয়া পড়ে ৷ 
তাই চাষী ভাইরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ আপন আপন জাম হইতে সংগ্রহ 
কারয়া রাখিতে পারলেই ভাল হয় কারণ এই বাঁজের যেমন সরবরাহ কম তেমন 
দামও বটে। বিঘা প্রত বীজের ফলন পাবেন প্রায় ১২ কুইন্টাল। 


৪৭ 


বরবাঁট--৮ 


বরবটি ঘাস চাষী ভাইদের ও গোপালকদের কাছে খুবই পাঁরচিত হইয়া 
পড়িয়াছে শংটি জাতীর ঘাসের মধ্যে সব চাইতে কম সময়ে এই ঘাস উৎপন্ন 
করা যায়, মাত্র দূইমাস সময় নেয় এবং বছরের প্রায় যে কোন সময়ই জন্মানো 
যায় ৷ বিশেষ কারয়া ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস পযণন্ত। তাই দুই অঞ্করণ 
ফসলের অন্তবর্তী কালীন ফসল হিসাবে এই ঘাপেয় চাষ হইতে পারে, আর এই 
ঘাস যে কোন ধরনের মাটিতে জন্মায়, খরাও সহ্য কাঁরতে পারে আবার অল্প 
বাম্টতেও দাঁড়াইতে পারে। 1কন্ত; বেশী ব্‌ণ্টিতে যাঁদ জল দাঁড়াইয়া 
যায় তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গাছ ঢাঁলয়া পাঁড়বে ও মরিয়া যাইবে। বড় গাছের 
ছারাতেও বরবটি জন্মানো যার কিন্তু শীত সহা কৰিতে পারে না। বড়বাঁট 
মানবের খাদ্য ছাড়াও পণ খাদ্যের উপযোগা ভ্যারাইটির চাষ হয়, গোপালকদের 
কাছে উহা পাঁরচিত। 


কখন ল৷গাইতে হয়__বৈশাখ মাসই বরবটি ঘাস লাগাইবার উপযয্ত সময় ৷ 
ফা্গ:ন হইতেই বোনা যাইতে পারে, আ'শ্বন মাস পর্য্যন্ত বোনা যায়। তবে 
বেশী ঘাস ফলাইতে হইলে বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসেই লাগাইতে হয় যেন ভালভাবে 
ব্‌ণ্টি পার, বাঁজ নিতে হইলে ভাদ্র আঁশ্বনে বোনা ঘাস হইতেই নিতে হয়। 


কি করিয়া জাম তৈরা কাঁরতে হয়- প্রায় সকল রকম মাটিতেই বরবটি ঘাস 
জন্মানো চলে তবে এ'টেল দোঁয়াশ মাঁটিই বরবাঁট চাষের উপযুন্ত । উচ; 
জাঁমতে বরবাঁট চাষ হয়, নীচ; জমিতে চাষ চলে না কারণ মান্র কয়েক ঘন্টা (৩৪) 
জল দাঁড়াইলেই সম্পূর্ণ ফসল নণ্ট হইয়া যাইবে। তাই নীচ; জাঁমতে বরবটি 
চাষ কারিলে জল নিকাশের স[বন্দোবন্ভ রাখিতে হইবে, যেন নালা 
কাটিয়া সম্পূর্ণ জল বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। ৪-৫ চাষ ও 
মই দিয়া ভালভাবে জাম তৈরী করিয়া নিন জাম তৈরণ কাঁয়বার সময় বিঘা 
প্রাত ১০-১২ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া দিন ৷ বাঁজ রাখতে হইলে বাঘা প্রাত 
২৫-৩০ কেজি সুপার ফসফেট দিয়া দিবেন’ জাম তৈরীর সময়ই । জাম যাদি 


৪৮ 


খুবই অনুর্বর হয় তবে বিঘা প্রতি ৫-৬ কে, জি, এ্যামোনিয়াম সালফেট এই 
সময়েই দিয়া দিন। 


কি করিয়া বুনিতে হয়__ছিটাইয়া বুনন ৷ বিঘা প্রতি বীজ দরকার 
হইবে ৪-৫ কেজি। জোঁ বুবিয়া বীজ বুঁনবেন। জোঁ কম থাকিলে চারা বাহির 
হইতে দেরী হইবে। বাজ বোনার ১০-১২ দিনের ভিতর যদি বৃষ্টি না হয় আর 
জমিতে যদি তেমন জোঁ না থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়া দিন, সমস্ত চারা 
বাহির হইয়া আসিবে ৷ বরবাঁট ঘাস ভুট্টার সহিত মিশাইয়া বোনা চলে এবং 
জোয়ার ঘাসের সহিতও মিশাইয়া বোনা চলে, এমন ক্ষেত্রে বরবাঁটির বাঁজ দিতে হইবে 
বিঘা প্রত মাত্র ২ কি, জি। 


কি করিয়া ফলন লইতে হয়__বুনিবার দুই মাসের মধ্যেই এই ঘাস কেটে 
খাওয়াইবার উপযুক্ত হয়। যাদি বৈশাখের প্রথম দিকে বুনেন আর বাণ্টি না পান 
তবে ফলন নিতে দ:টি হাল্কা সেচের প্রয়োজন হইবে । পরে বোনা ফসল সাধারণত 
বৃষ্টি পাইয়া থাকে, তাই সেচের দরকার হয় না। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন 
পাইবেন প্রায় ১৫-২০ কুইন্টাল। বীজ রাখিতে হইলে ভাদ্র মাসের বোনা ফসল 
হইতে রাখিবেন। ফল ছড়ার ( পডের ) মধ্যে হয় তাই যখন ফসল পাকতে 
থাকে তখন খুব নজর রাখিতে হয়। ছড়া বেশী শুকিয়ে গেলে ফাটিয়া 
যায় এবং ভিতরের বীজগযুলি মাঠেই পাঁড়য়া যায়। বীজ পাকতে আরম্ভ 
করিলে ঠিক একই সঙ্গে পাকে না। তাই এই সময়ে প্রাতাদন মাঠে ঘযরয়া 
শুকনো ও পাকা ছড়া গাল (পড) তুলিয়া আনিবেন। রৌদ্রে ছড়িয়ে 
শুকোতে দেবেন এবং বাজ ছাড়িয়ে নিবেন। কয়েক দিনের ভিতর সম্পূর্ণ বীজ 
, পাকিয়া উঠিলে সারা মাঠের ফলন নিয়া নেবেন এবং একই পদ্ধীততে বীজ সংগ্রহ 
কারবেন। বিঘা প্রতি বীজের ফলন পাইবেন প্রায় ২ কুইন্টাল। বরবাট ঘাসের 
সহিত জোয়ার ঘাস মিশ্ৰিত থাকিলে এবং উহা উপযুক্ত সময়ে গবাদি পশুকে 
খাওয়াইলে সুফল বেশী পাওয়া যায়। বরবটি ঘাসে 'ছিবড়া তুলনামূলক ভাবে 
কম থাকায় পারপাক ও পঢচ্টির জন্য ল:সার্ণ বা বারসীম ঘাসের সহিত তুলনা 
করা চলে ৷ 


মটর_৯ 


ইহা শীতকালীন শ:টি জাতীয় ঘাস। অল্প শাঁত শুর; হতেই ইহার 
চাব আরম্ভ হয়। এই মটরশ:টি গাছ জন্মাইতে লাগে মাত্র ৬০ দিন! 
খৰ্ব অলপ সময়ের ঘাস। এই ঘাস চাষে তেমন জলের দরকার হয় না। 
উঁচু জমিতে জন্মানো যায় আর খুব একটা উবরা জামরও প্রয়োজন হয় 
না। মটরশংটি মানুষের খুবই প্রিয় খাদ্য। কিন্তু মটরশ:টি গাছ 
পশ; খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই বহুল প্রগারিত। 
পশ্চিমবাংলার চাবীভাইদের নিকট মটরশধাট চাষ খুবই পাঁরচিত। কেননা 
আমাদের দেশের আবহাওয়ায় মটরশংটি বেশ ভালই জন্মায়। চাব পদ্ধাতিও 
সহজ। বালিতে গেলে চাষের পরবতণ পরিচর্য্যা তেমন দরকার হয় না! 
আর যখন ফলন ওঠে তখন অন্য কোন (পশখাদ্য ) ঘাস থাকে না। 
কার্তিক অগ্রাহায়ণে ধান কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জাঁমতে মটরশ:টটির 
চাষ চলিতে পারে। দুই অঞ্চকরণ ফসলের মাঝখানে অল্পাঁদনের মধ্যেই 
এই ঘাস তুলিয়া নেওয়া যায়। 


কখন লাগাইতে হয়__-আগাদের দেশে মটরশহাটর চাষ সাধারণতঃ কার্তিকের 


মাঝামাঝি হইতে শুরু হয় আর অগ্রহারণের ধান উঠিয়া গেলে সেইসব 
জমিতে মটরশ:ট জমানো যাইতে পারে। 


কি কাঁরয়৷ জনি তৈরী করিতে হয়_এ'টেল ও এ'টেল দৌঁয়াশ মাটি মটর 
শঃটি চাষের উপযোগী । মটরশঃটি বনিবার জাম ৩-৪ চাষে তৈরী হইয়া 
যায়। জান তৈরী কারবার সময় ২৫-৩৩ কে.জি. সংপার ফসফেট দিয়া, 
জামতে ভাল কাঁরয়া চাষ দিয়া দিন। মনে রাখবেন, যে জগিতে প্রচুর 
পারমাণে রম আছে সেই জামই চাষের জন্য বাছিয়া লইতে হইবে। বাজ 
বীনবার আগে যাদি মাটিতে উপযুক্ত জোঁ না থাকে তবে একটি হালকা 
সেচ দিয়া জাম ভিজাইয়া নিন এবং উপযুক্ত জোঁ মতো বীজ বননতন । 
মটরণটি চাষে বৃষ্টি বা সেচের দরকার হয়না যেমন তেমন মাটির রসেই 
ফসল ফলানো যায়। 


&০- 


কি করিয়া ব:নিতে হয়-_ছিটাইয়া বুনুন। বিঘা প্রতি বাঁজ দরকার হইবে 
এ-৮ কে.জি । বুনিয়া দিবার পর নজর রাখিবেন যেন পায়রা বা পাখীতে না যায়। 
৩-৪ দিনের মধ্যেই অঙ্কুর বাহির হইবে যদি জমিতে বেশ জোঁ থাকে। 
বীজ বাহর হইবার পরও ১ সপ্তাহ নজর রাখবেন যেন পাখীর উপদ্ৰব তখনও 


না হয়, কেননা বীজ বাহির হইবার সময় বাঁজ মাটির 
উপর চাঁলয়া আসে এবং শিকড় মাটি না ধরা অবাধ 
মাটির উপরই থাকে। ক্রমে পাতা বাইর হইবার পর 
আরপাখীর উপদ্রব থাকেনা ।“মটর ওটসৃএর সাহত 
মশাইয়া বোনা চলে। ছিটিয়েও বনতে পারেন 
আবার লাইনেও ঝূনিতে পারেন তাহলে বাঁজের 
পরিমাণ বিঘাপ্রাত মটর ২ কে.জি, ওটস্‌ ৭ কে.জি । 
বীজের অনুপাত ইচ্ছামতো বাড়িয়ে কমিয়েও বোনা 
যাইতে পারে । এমনভাবে িশাইয়া বযানতে হলে 
সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ হইতে অক্টোবরের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যেই বীজ বূনিবেন। আগে বা পরে 
ব:নিলে ফলন সেরূপ নিশ্চিত নাও হইতে পারে। 

কি কাঁরয়া ফলন লইতে হয়-__ব্ানবার ৭০-৭৫ 
দিন পরেই ঘাস 1হিসাবে কাটিয়া নিবার খুবই 
উপযুক্ত হয়। তবে ৬০ দিন পর হইতেই কাটা 
চলে। গাছ যখন ফল ধারতে শুর? করে সেই 
সময় কাটিয়া খাওয়াইলে ফলন কিছু বেশী পাওয়া 
যায় আর ঘাসও আঁধক মুখোরোচক ও পুষ্টিকর হয়। বিঘা প্রতি ঘাসের 
ফলন হইবে ১২-১৪ কুইন্টাল। মটরশটি হিসাবে ফলন তুলিতে আর এক 
সপ্তাহ দেরী করিতে হয় । মটরশহুটি হিসাবে কিছ; কিছু ফলন লইবার পরও 
ঘাস হিসাবে কাটিয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। 


৫১ 


বারপীম__১০ 


বারসীম ঘাস শিম্বজাতীয়। প্রায় দুই ফিট পযন্ত উপ্চু হয় এবং ডালপালা 
ইয়। কান্ড সরস, ট্রিফলি পাতা চবচকে সবুজ এবং উপারভাগ খসখসে । 
ফুল গোলাকার ও সাদা, বীজ ছোট ও কিডনীর মতো দেখতে রং ঈষৎ 
হলণদ থেকে বাদামী । ১৯০৪ সালে ঈজিপ্ট থেকে ভারতে আসে ও ১৯১৬ 
সনে উত্তর পশ্চিম ভারতে পশ*খাদ্যের জন্য চাষ শুরু হয়। পাঞ্জাবে গবাদি 
পশুর খাদ্যের জন্য ব্যপক চাষ হয় এবং বাংলায় এই ঘাসের চাষ বিগত দশকে 
গবাদি পখুখাদ্যের জন্য শত্রদ হয়। বর্তমানে বারসীম চাষ বেশ বেড়েছে। 
বারসীম ঘাস পশুখাদোর উৎকৃষ্টতম ঘাস। এই ঘাস যেমন মুরোচক তেমনি 
পঢণ্টিকরও বটে। এই ঘাসে খাদ্যগন্ণ এতো বেশী আছে, গবাদি পশুকে 
সন্যমখাদ্য কম দিলে বা না দিলেও চলে। যাদি দ;গ্ধবতী গাভাঁকে শুধু 
বারসীম ঘাসের উপর রাখা যায় তবে এদেরও সংযমখাদ্য খুব অল্প দিলেই চলে, 
তবে এই ঘাস একক হিসাবে গর; বাছদরকে খাওয়াইলে পাতলা গোবর আসিবে । 
তাই এই ঘাসের সাঁহত কিছ: খড় বিচুলি কুচিয়ে মিশিয়ে খাওয়াইতে হয়। 
অথবা কিছ; তুষের সাহত মিশেয়েও খাওয়ানো যাইতে পারে। সব চাইতে 
ভালো হয় এবং দ:ঃগ্ধবতী গাভীর জন্য ওটস্‌ ঘাসের সহিত অথবা যদি পাওয়া 
যায় নোঁপয়ার ঘাসের সহিত খাওয়ানো চলিতে পারে। বারসাঁম ঘাস চাষের 
প্রধান অসুবিধা ছিল সেচ যোগ্য জামির অভাব। দ্রুত কৃষি উন্নয়ন হইবার ফলে 
সেচ ব্যবস্থাও ক্রমশ বাড়িয়া চলতেছে এবং এর সঙ্গে বারসীম ঘাস চাষও 
বাঁড়তেছে। যে সমস্ত গোপালক ও চাযাঁভাইরা বারসীম চাষ একবার 
করিয়াছেন এবং গরু বাছ'্রকে খাওয়াইয়াছেন তারা প্রাতবছরই এই বারসণমের 
চাষ করিতেছেন। সরকার পশুপালন বিভাগের প্রচেষ্টায় ও ভরতুকি মূল্যে 
বারসীম ঘাস ও বাঁজ সরবরাহ করায় যেসব গোপালক ও চাষাঁভাইরা ইহা 
একবার উৎপাদন ও গবাদি পশুখাদ্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহারা তাহাদের সেচ 


৫২ 


যোগ্য জাঁমতে বারসীমের চাষ পদ্ধাতগতভাবে কারতে শুরু কারয়াছেন ফলে 
বারসীম চাষের বীজের চাহিদাও ক্রমশ বাড়িয়া চালতেছে। বারসীম ঘাসের 
বজ পশ্চিম বাংলার খামারগযীলতে উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছেনা। ইহার 
কারণ বাংলার আবহাওয়া বীজ উৎপাদনের উপযোগী নয়। প্রাত বছর পাঞ্জাব 
হইতে বারসীম বীজ সরবরাহ করিয়া পশ্চিম বাংলার পশুপালন 
বিভাগ প্রয়োজন মেটান। কোন কৃষি বীজ ব্যবসায় বা সংস্থা এই বারসীম 
বাজ সরবরাহ করেন না এবং আমদানি করেন না। কোন কোন সংস্থা 
আঁগ্রম অডারের ভিত্তিতে অবশ্য সরবরাহ করিয়া থাকেন কিন্ত; সময় উহা 
তম সরবরাহ কাঁরতে পারেন না। 


কখন লাগাইতে হয়-_কার্তক মাসের শেষ দিক হইতে বঃনিতে আরম্ভ 
করিয়া পৌষ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বারসীম ঘাস বোনা যাইতে পারে। 
প্রথম দিকে বুনিলে বেশী ফলন পাওয়া যাইবে, কেননা বেশী কাটিংস নেওয়া 
যাইবে। আর যত পরে ব্ীনবেন কাটিংস তত কম পাইবেন তাই ফলনও 
কম পাইবেন। প্রথম দিকের বোনা ফসলে বেশী ফলন পাওয়া যায় বটে কিন্ত; 
গাছে শুয়ো জাতীয় পোকা লেগে যাবার অশেঙ্কা দেখা দিতে পারে। 


নাবী বোনা বারসীমে বাড়ন কম নেয় ফলে ফলন কম হয়। 


ক কাঁরয়া জাম তৈরী কাঁরতে হয়-__বারসীম চাষ বেলে মাটি ছাড়া অপর 
সব মাটিতেই চাষী করা সদ্ভব। তবে এ'টেল, এটেল দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটিই 
এই চাষের উপযোগী ৷ চুন ও ফসফরাস বেশী পরিমাণে আছে এমন ‘মাটিতে 
বারসীম চাষ ভাল হয়। ইহা আঁত স্বল্প নোনা মাটি ও অল্প ক্ষার যু 
মাটিতেও জন্মানো সম্ভব কিন্তু প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। অগ্নতাযুক্ত মাটি 
বারসীম চাষের উপযোগী নহে। বারসীম ঘাস খরা সহ্য করিতে 
পারেনা আবার বরফ পড়া শীতও তেমন সহ্য করিতে পারে না। 
বারসীম চাষে প্রচুর জল লাগে তাই সেপ্টেম্বর মাসে বোনা ফসল 
মে মাস পৰ্য্যন্ত ফলন নিতে প্রায় ১০-১২ বার সেচের দরকার হয়। ৮৬ চাষ ও 
মই দিয়া খুব ভালভাবে জাম তৈরী কারতে হয়। জাম তৈরীর সময় ঘা 
প্রীত ১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার ও ২৫-৩০ কে.জি স:পার ফসফেট দিয়া 


৫৩ 


দিন৷ জাঁমকে খুব ভালভাবে চৌরষ করিয়া নেবেন যেন কোথাও কোন ডেলা 
না থাকে, বা জাঁমতে উণ্চু নীচু ভাব না থাকে এবং একটি বেশ ছিমছাম সমতা 
বজায় থাকে । এবার জাঁমকে ছোট ছোট হাত আইল ধরিয়ে প্লট করিয়া নিন, ইহা 
যেন জাঁমর সমতা বজায় রাখিতে আরো সাহায্য করে। ইহাতে সেচের জল 
আটকানো সুবিধা হয়। এবার সেচ দিয়া ছোট ছোট প্লটগ;ালতে প্রায় দুই 
ইঞ্ডি পারমান জল দাঁড় করিয়ে দিন । 


কি কাঁরয়া বনতে হয়-_বীঁজ বুনিবার আগে বীজের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াল 
কালচার (“রিহজোবিয়াম ট্রিফলি) মিশাইয়া লইতে হয়। ইহা নাহীট্রফহিং 
ব্যাকটেরিয়া সংবহ একটা মিডিয়াম মাত । বাঁজ বুনিবার ঠিক আগেই ইহা 
বাঁজের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়_-এবং িশানো বাঁজ কখনও খোলা রৌদ্রে 
রাখিতে নাই, এ জন্য বিকালের দিকে বারসীম বীজ বুনিবার ভাল সময় । 
রিহজো বিয়াম ব্যাকটেরিয়াল কালচার মিশাইয়া ব্ীনলে ফলন দেড় থেকে দূইগুন 
বাড়ে বীজ ছিটাইয়া বুনন ৷ বাঘা প্রাত বীজের পাঁরমান ২২ ৩ কিলো । বীজ 
বিকালে ঝুনিবেন, বাঁজ ছিটাইয়া বঃনিবার সময় সত‘ক থাকিবেন যেন বাঁজ 
সমহারে ছড়ানো হয়। বাঁজের সঙ্গে মাটি গড়িয়ে সমপরিমানে মিশিয়ে নিলে বীজ 
বোনাতে বা ছিটানোতে সমতা বজায় রাখা অনেকটা নিঃশ্চিত করা যায়। পরের 
দিন লক্ষ্য করিয়া দেখবেন কোথাও যাঁদ বাঁজ না পড়িয়া থাকে বা কম পড়িয়া 
থাকে তবে সেখানে বীজ ছড়াইয়া দিবেন ৷ উপয্স্ধভভাবে বোনা বাঁজ যাঁদ দাঁড় 
করানো জলে কয়েক ঘন্টা ভিজতে পারে তবে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অত্কুরোদগম 
হইয়া যাইবে । বারসণম বাঁজের অঙ্কুর খুবই সর; ও নরম এবং অনুকুল 
পারান্থীততে মাটি ধয়িয়া নিতে পারে। অতি খরায় পাঁড়য়া গেলে কিছ: কিছু 
অঙ্কুর মাটি ধাঁরতে পারেনা ফলে মরিয়া যায়। 
সাহত করা উচিত। জাম তৈরীর সময় জামির 
ঢাল্‌কেও বিবেচনায় রাখিতে হয় কেননা সে 
ভিজাইয়া রাখা সম্ভব হয়। 


বারসীম চাষ অতি সাবধানতার 
উচু নীচ ও অতি সাধারণ 
চর জল সমভাবে ধরিয়া জাম 
বাঁজ ছড়াইবার সময় আঁক সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হয় কেননা অসম, উন জায়গার নীচু জায়গায় অধিক বাঁজ পাঁড়লে 
আঁত ঘন হইয়া অঞ্কুর বাহির হইবে আবার তুলনামূলক উচু জায়গায় কম বীজ 
পড়ায় অঙ্কুর বাইর হইলনা বা কম বাজ বাইর হইল, এর কোন অবস্থাই বারসীগ 


তে 


চাষে কাম্য নহে, এর যে কোন কারণই ঘটুক না কেন ফলন অত মান্নায় কমিয়া 
যাইবে কেননা এমন চাষে জাম বীজ, সার ও সেচের সমন্বয় ঘটানো হয়নি ৷ 
সাঁঠক ফলন পাইতে সাঠিক চাষ হওয়া দরকার। ফসল বুনিবার ২-৩ সপ্তাহের 
মধ্যে একট হালকা সেচ দিয়া দিতে হয়। সেচ দিবার {ঠিক আগে গাছ যখন 
২-২২ ইণ্ডি হইয়া যায় তখন বারসাঁম চারা ছাঁটিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেচ {দয়া দিতে 
হয়। একমাস পরে আরো একটি সেচ দিয়া দিন ৷ 


ক কাঁরয়া ফলন লইতে হয়--৫০-৬০ দিনের মধ্যে গাছ ১সাফটেরও বেশী 
উচু হয় এবং প্রথম কাটিং নিবার উপযনন্ত হয়। তারপর প্রাত মাসে একবার 
করিয়া সেচ দিয়া দিন! কাটিং নিবার আনুমানিক দশ দন আগে সেচ দিয়া 
দলে এ সেচেই পরবর্তী“ কাটিংএর জন্য ফসল বাড়ন নিবে। ৩০-৩৫ দিনের 
মধ্যে আবার কাটিং নিতে পারিবেন! এমন করিয়া অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ 
পর্য্যন্ত ৫/৬ বার কাটিং নেওয়া সম্ভব হয়। মাটি থেকে ১২-২ ইণি পাঁরমান 
ছাড়িয়া দিয়া ঘাস কাটিয়া লইনে হয় ইহাতে পরবর্তী বাড়ন নিতে গাছের 
সুবিধা হয়। গড়ে বিঘা প্রতি ফসল দশড়াইবে প্রায় ৫০ কুইন্টাল। সেপ্টেম্বরে 
বোনা ফসলের প্রথম কাটিং পাইবেন নভেম্বরে সাধারণত শীতের ফসল ওটস, - 
মটর শংট ইত্যাদর ফলন এতো তাড়াতাঁড় পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই 
ঘাস চলতে থাকবে জৈষ্ঠ্য মাস পযন্ত, এবং ঠিক এ সময়ের মধ্যে কোনও 
খারপ ফসল বরবটি ভুট্টা ইতাঁদরও রুলন নিবার অবস্থায় আসেনা ৷ 

বারসম ঘাসের শিকড়ে নাইফাহিং ব্যাকটেরিয়া প্রচুর শুট জন্মায় ইহাতে 
মাটিতে পরবর্তৰ ফসলের জন্য নাইট্রোজেন প্রচুর পারমাণ থাকিয়া যায়। এই 
শ:্টিযুন্ত শিকড় মাটিতে বিঘা প্রতি প্রায় ২০ থেকে ৩০ কেণজ, নাইট্রোজেন 
জাঁমতে যান্ত করে অথাৎ প্রায় ১০০--১৫০ কে.জি. এমোঁনয়াম সালফেটের 
সমান দাঁড়ায় । ভাল ফসলের বারসীম ঘাসের জাঁমতে পরবতী ফসলের জন্য 
এ্যাসোনয়াম সালফেট বা ইউরিয়া না দিলেও চলে। ফসল বিশেষে অল্প 
্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলেই ভাল ফসল জন্মানো যার। বারসীম 
চাষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইহাও অন্যতম কারণ। 


৫ 


লসা্ন--১১ 


লঃ্সান‘ঘাস পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ায় শণতকা'লিন ঘাস হিসাবেই জন্মায় 
কারণ এই ঘাস অধিক গরম বা বৃষ্টি সহা করিতে পারে না। শীত প্রধান দেশে 
বারমেসে ঘাস হিসাবে এর চাষ হয়। ল:সার্ন ঘাস প্রায় সব রকম মাটিতেই 
জন্মায়। বেলে-দোঁয়াশ থেকে আরম্ভ করিয়া দৌঁয়াশ, এণটেল দোরাশ এমনাঁক 
এ+টেল মাটিতেও জন্মানো যায়। তবে চুনযুক্ত গ্েয়াণ মাটি যাহা ক্ষারত্ব বা 
অগ্নত্বের দিকে ঝ$কিয়া নাই এমন জাম ভাল জল 'নিস্কাশনের ব্যাবন্থাযুন্ত হইলে 
লঃসান‘ চাষের সবচেয়ে উপযোগী । এই ফসলে সেচ অবশ্য প্রয়োজন?য়। 
বুনিবার ১৫ দিন পরে প্রথম সেচ দিতে হয় তারপর ১ মাস পরে পরে সেচ দিতে 
হয় শীতের কয়েক মাস। গ্রণজ্মের সময় সেচ দিতে হয় প্রাত ১৫ দিন অন্তর। 
যদি জমিতে প্রচুর পাঁরমানে রন থাকে তাহলে সেচ আরো দেৱ কাঁরয়া দিলেও 
চলে ল:সার্ন ঘাম ও বারসাঁম ঘাসের চাষ প্রায় একই রকম কেবল লুসান“ঘাসে 
দ; একটি সেচ বেশী দরকার হয়। তাই ঘাস উৎপাদনের ব্যয় বারসীম ঘাসের চাইতে 
লংসান‘ ঘাসে কিছু বেশী হয়। ফলন হয় প্রায় একই রকম। পশ্চিম বাংলায় বারসাম 
চাষ যেমন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ল:সান‘ ঘাসের চাষ কিন্ত; সেরুপ বাঁড়িতেছে 
না! এর কারণ হিসাবে বলা যাইতে পরে যে, ল:সান“ ঘাসের বাঁজ সংগ্রহ ও 
সরবরাহ কোন বাঁজ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান করে না বা অর হইলেও করিতে চাহে 
না। কারণ ল:সার্ন বীজ বারপীম বীজ হইতে দাম] ও উত্তর পশ্চিম ভারতের 
বিশেষ অঞ্চল ছাড়া কোথাও হইতে সংগ্রহ করা যার না। 


কথন লাগাইতে হয়_কার্তিক মাসের শেষ বা অগ্রহায়নের প্রথম হইতে 


পৌষ মাস পৰ্য্যন্ত লঃসান' বাজ বোনা চলে। যত পরে বাানবেন কাটিংসও 
তত কম পাইবেন। 


কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়_বেলে মাটিতে ল:সার্ন চাষ হয়না 


৫৬ 


বটে কিন্তু বেলে দৌঁয়াশ মাটিতে লুসান“ চাষ সম্ভব হয়। দোঁয়াশ মাটি সব 
চাইতে ভাল। এ্টেল দৌয়াশ মাটিতেও বোনা চলে। চুন ফসফরাস, 
ক্যালসিয়াম ও সালফেট আছে এমন জমিতে ল:সার্ন চাষ ভাল হয়। অয্নযন্ত 
মাটিতে চুন দিয়া দিন ৷ ক্ষারযনন্ত মাটিতে স্বভাবতই লৌহ কম থাকে। বাল 
মাটিতে পটাশের প্রয়োজন হয়। জল নিনস্কাসন যুক্ত উচু জাম বারসীম 
চাষের উপযোগী । ৬-৮ চাষ ও মই দিয়া জাম একেবারে সমান করিয়া 
তৈরী করুন জাম তৈরী করিবার সময় জাঁমতে ১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার ও 
২৫-৩০ কে. জি. সুফার ফসফেট বিঘা প্রাত দিয়া দিন তাতে গাছের শিকড়ে 
নাইীব্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কাজ ভাল হইবে । লঃসানের শিকড় অনেকটা মাটির 
তলায় চলিয়া যায় ও শিকড়ে অধিক পরিমানে নাইট্রোজেন নাঁডউল তৈরী হয় 
বাঁলয়া জমি প্রস্তুতি করণ খুবই সমষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন ৷ 


কি করিয়া বূনিতে হয়__বারসীম চাষের মতোই লংসার্ন বীজ ( রিহজো- 
{বয়াম কাল ) ব্যাকটোরিয়াল কালবার মিশাইয়া বুনিতে হয়। তৈরী করা 
জাঁমতে হাত আইল ধরাইয়া দিয়া হালকা সেচে ভিজাইয়া দিন যাতে ১ইি 
পাঁরমান জল দাঁড়ায় । এইবার বীজ ছিটাইয়া বুনন ৷ হালকা করে বীজ ছড়াইবেন। 
আইলের পাশে পাশে হাটিয়া বীজ ছড়াইবেন আর লক্ষ্য রাখবেন যেন সমান 
ভাবে বীজ ছড়ায়। ৮-১০ ঘন্টাম মধ্যেই যেন জমির জল টানিয়া যার । বিকালের 
দিকে বাঁন্গ বুনিবেন। বিঘা প্রতি বীজ লাগবে ২-৩ কে. জি. । বীজ লাগানোর 
পরে পরে লক্ষ্য করুন কোথায় কোথায় বাঁজ পড়োন, তেমন জায়গাগীলতে 
কিছু কিছ; বজ ছিটাইয়া শুন্য যায়গা ভায়া দিন ফলে সমভাবে জাঁমতে 
অত্কুর উদগম হইবে । 


কি কাঁরয়া ফলন লইতে হয়-__চারা ২-৩ ইণ্চি হইলে একবার সেচ দিয়া দিন ৷ 
এমন সাইজের চারা হইতে প্রায় ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে। তৃতীয় সেচ দিবেন 
আবার ১ মাস পরে মানে বাীনবার ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে । ৮০ দিনে ঘাস প্রথম 
কাবার উপযোগী হইবে ৷ ৮০-৯০ দিনের মধ্যে কাটিংস নিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
সেচ দিয়া দিন ৷ ঠিক মতো যত্ন লইলে ৩০ দিন পরে আবার কাটংস লইতে 
পারবেন। প্রাত কাটিংস নিবার সময় মাটি হইতে দেড়-দুই ই পারমান 
ছাড়িয়া ঘাস কাটিয়া লইতে হয় ইহাতে গাছের পরবর্তী বাড়ন তাড়াতাঁড় 
আসে। প্রত কাটংস নিবার পরই সেচ দিয়া দিবেন। খুব গরম না পড়া 
অবাঁধ এমনভাবে কাটিং নিতে থাকবেন ‘এবং প্রত কাটিংস নিবার পর 


৫৭ 


সেচ দিয়া দিলে বৈশাখ মাস অবাধ ফলন পাবেন। বিঘা প্রতি 
ফলন দাঁড়াইবে প্রায় ৬০ কুইন্টাল ৷ লঃসার্ণ ঘাস বারসীম ঘাসের 
চাইতেও উপাদেয় ও প:ষ্টিকর। ল:সার্ণ ঘাসে কচি অবস্থায় প্রোটিন থাকে 
শতকরা ১৬-১ ভাগ, ফসফয়াস ০.৭২ ভাগ, ক্যালসিয়াম ৩.৪৯ ভাগ ও পটাশিয়াম 
থাকে শতকরা ৪.৫৫ ভাগ। ফুল হইবার আগে থাকে প্রোটিন ১৩.৩১ ভাগ, 
ফসফরাস ০.৩৮ ভাগ, ক্যালসিয়াম ২.৪৮ ভাগ, ও পটাশিয়াম থাকে শতকরা ২.২১ 
ভাগ ৷ ফসল পাকিলে লূসান“ঘাসে থাকেপ্রোটিন শতকরা ১১.৩১ ভাগ, ফসফরাস 
৩:৩০ ভাগ, ক্যালসিয়াম ১.৭২ ভাগ এবং পটাশিয়াম থাকে শতকরা ৩ ৩৫ ভাগ। 
ইহা উচ্চ প্রোটিন সম্পণ্ণ হওয়ার, এককভাবে ইহা গবাদি পশ্যকে খাওয়ানো 
উচিত নহে । প্রার্থামক অবস্থার পেট ভরানো খাদোর সহিত ২কে {জর বেশী 
লদসান“ঘাস প্রতি গাভীকে দেওয়া উচিত নহে। বেশী খাইলে গয়ুর পেট 
ফাঁপা রোগ দেখা দিতে পারে। এইজন্যে ক্রমান্বয়ে সহনশীল করিয়া ইহার 
মানা বাড়ানো উচিত। এবং বাড়িয়ে বাড়িয়ে ৩-১ হারে ল;্সান‘ ঘাসে ও খড়ে 
মিশ্রণ ঘটাইয়া দৈনিক পেট ভরানোর খাদ্য হিসাবে দিলে, সুষম খাদ্য না দিলে 
বা কম দিলেও চলে কারণ লসার্ন ঘাসে সাধারণত ১৫-২০ ভাগ প্রোটিন থাকে 
যখন গাছ ফুল বের কারবার আস্থার আসে । কিন্তু সমস্ত ফুল বাহির হইবার পর 
প্রোটিন শতকরা ১২-১০ ভাগে নামিয়া আসে। সুতরাং ফুল আসবার মুখেই 
ল,সার্ন ঘাস কেটে নেওয়া লাভ জনক। লংসার্ন ঘাসের পাতায় ? অংশ প্রোটিন 
থাকে। লঃসার্ন ঘাস কাটিবার পরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে পাতা যেন অল্প শুচকতায় 


বারয়া না পড়ে। লঃসান* ঘাসে প্রচুর পরিমানে ক্যালাসয়াম আছে কিন্তু 
ফসফরাস তুলনা মুলক অনেক কম আছে। 


৫৮ 


ওটস্‌--১২ 


ওটস্‌ শীতকালীন একমাত্র একপন্রবীজ শষ্য জাতীয় ফসল ৷ বাকী শীতকালীন 
অন্যান্ন সব ঘাসই ডাল, কলাই বা শংটি জাতীয় । গোখাদ্য ঘাস হিসাবে 
সরকার? খামারগ:লিতে এই ঘাসের চা আগেও ছিল। কয়েক বছর হইতে 
পশ,খাদ্যের জন্য ওট্‌স ঘাসের চাষ বাংলায় ব্যপকভাবে শুরু হয়। চাষীভাই 
ও গোপালকদের নিকট এই ঘাসের কদর দিন দিন বাড়িতেছে। ইহার চাষ 
পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে বাংলার গোপালকদের সম্যক জ্ঞান রহিয়াছে। ওটস: 
ঘাসের চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে । দুগ্ধবতী গবাদি পশুর জন্য 
ওটস ঘাস যেমন উপাদেয় তেমনি পরণ্টকর ও তুলনামুলকভাবে অল্প ব্যায়েরও 
বটে। বারসাম একক খাওয়াইলে পাতলা গোবর হয় বাঁলিয়া বারসীম ঘাসের 
সাহত খড় বিচালি কুচিয়ে গর: মোষকে খাওয়াইবার রেওয়াজ চালু রাঁহয়াছে। 
দেখা গিয়াছে ওট:স ঘাসের সহিত বারসীম ঘাস মিশাইয়া ব:নিলে, ও একই 
সঙ্গে কাটিয়া খাওয়াইলে পাতলা গোবর হয় না পরন্তু মুখোরোচক হয় এবং 
পদুষ্টিও অনেক বাড়িয়া যায় । ওটস্‌ এর একক ফলনও অর্থকরী এবং বারসীম, 
ল:সানের সহিত ত্ুলনানামূলক ভাবে চাষ পদ্ধতি অনেক সহজ ও নিশ্চিত। 
তাই শীতকালীন ওটস ঘাসের চাষ এত তাড়াতাঁড় পারাচাত লাভ করিয়াছে 
বারসীম, লঃসানে'র মতো ওটস্‌ ঘাসে সেচের দরকার হয় না, তাই উৎপাদন 
ব্যয় তূলনামূক কম । 


কথন লাগাইতে হয়__কার্তিক মাস হইতেই ওটস: বোনা চলিতে পারে, 
অগ্রহায়ন মাসের শেষ :অবাঁধ এমনকি পৌষের মাঝামাঝি পর্যযন্ত। তবে 
বারসমের সাহত মাশয়ে বনিতে হইলে বারসীম বুনিবার অন্তত ১৫ দিন আগে 
ওটস্‌ বূনিয়া দিন। দ্বিতীয় সপ্তাহে সেচ দিয়া ওটসং মাঠেই বারসাম বাজ 


ছড়াইয়া দিন ৷ 


কি কাঁরয়া জামি তৈরী কারিতে হয়_সাধারণত সকল ধরনের মাটিতেই 
৫৯ 


এই ঘাস জ’মনো যায় কেবলমাত্র বালীমাটি ক্ষারযনন্ত জাম ছাড়া। যেসব 
মাটতে গম, বাল ইত্যাদি ভাল জন্মায় তেমন মাটিতেও ওটস্‌ ঘাস ভাল 
জন্মার। এ'টেল দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটিই ওটস্‌ চাষের উপযোগণী । ৫-৬ চাষ 
ও মই দিয়া জাম তৈরী করিয়া নিন। শেষ চাব ও মই দিবার আগে একটি 
হালকা সেচ দিয়া দিন তাতে করে শেষের চাষ ও মইতে জাম খুব ভাল তৈরী 
হইবে, এবং মাটিতে খুব ভালো জোঁ থাকিবে যার ফলে বোনা বাঁজ সম্পূর্ণ 
ভালভাবে বাহর হইয়া আসবে । জাম তৈরী কয়িবার সময় ১২-১৫ কুইন্টাল 
গোবর সার বিঘা প্রাত দিন । শেষ চাষ দিবার সময় বিঘা প্রাত ১৫ কে জি 
এযাগোনিয়াম সালফেট দিয়া দিবেন। যাদি ওটস্‌ এর সাঁহত পরে বারসগম 


মিশাইয়া বানতে চান তবে ২৫ কে. জি পরিমান স:পার ফসফেট ২-৩ চাষের 
সময়ই জামিতে দয়া দিবেন ! 


কি কাঁরয়া ব:নতে হর__ছিটাইয়া বুনুন। লাইনেও বোনা যায়। তবে 
ছিটাইয়া বোনাই ভাল। বিঘা প্রতি বাঁজের পারমান ৮-১০ কে জ। যাঁদ 
বারপীম মিশাইয়া বুনিতে চান তবে বীজের পরিমান কমাইয়া বিঘা প্রাত ৫-৬ 
কেজি দিয়া বুনূন। দেড় দুই সপ্তাহ বাদে যখন ওটস্‌ ঘাস প্রায় ২ ইণ্চি 
পাঁরমান দাঁড়ায় তখন হাল্কা সেচ দিয়া জমতে প্রায় আধ ইণ্ডি পারমানে, জল 
দাড় করাইয়া নিন এবং বারসীম বুনিয়া দিন। বারসীম বাঁজ বিঘা 
প্রতি দেড় দ:ই কে, জি, ওর মধ্যেই ছিটাইয়া বানয়া দিন। এইভাবে বূলিলে 
দেখা যাইবে আরো ৩ সপ্তাহ বাদে বারসীম ঘাস প্রার আড়াই তিন ই হইয়া 
িরাছে। তখন ওটস্‌ দাঁড়াইয়া যাইবে ১২ ইণ্ডি বা তার বেশী । এই সময়ে 
ওটস্‌ ঘাসের একটি কাটিং নিয়া নিন ফলে বারসীম ফলের ডগাগ:ঁলিও কাটা 
পড়িয়া যাইবে। এবার সেচ দিয়া দিন। দুই সপ্তাহের মধ্যে বারসীম ঘাস 
লাফিয়ে বড় হইয়া উঠিবে এবং ওটসূ ঘাসের র্যাটুনও বাহির হইয়া আসিবে এবং 
দই ঘাসের উচ্চতা প্রায় সমান সমান হইয়া যাইবে ৷ 

কিকাঁরয়া ফলন লইতে হর_-ওটপ্‌ এককভাবে বুনিলে চার থেকে পাঁচ 
সপ্তাহের মধ্যে একবার সেচ দিয়া দিন। আট থেকে নয় সপ্তাহের মধ্যেই একবার 
কাটিয়া নিতে পারেন। মাটি হইতে ২২২ ই ছাড়িয়া কাটিবেন। বিঘা 
প্রাত ৮--১০ কো. এ্যামোনিয়াম সালফেট ছিটাইয়া সেচ দিয়া দিন। গাছ 
আবার বাড়িতে আরম্ভ কাঁরবে। গাছ যখন ফুল বাহর কারবার পর্যায়ে 
আসিবে আবার কাটিয়া নিন । এ পৰ্যায়ে আসিতে সময়......সপ্তা 


সময় লাগবে আট থেকে নয় সপ্তাহ । যদি বাজ সংগ্রহ করিতে চান 
৬০ 


তবে এই ফুল আসা অবস্থার গাছ না কাটিয়া একবার সেচ দিয়া দিন ৷ চৈত্র 
মাসের শেষ হইতে বৈশাখের মাঝামাবিতেই আপনি ফলন পাইয়া যাইবেন। 
ঘাস হিসাবে প্রথম কাঁটংস পাইবেন ১৬-১৮ কুইন্টাল, দদতীয় কাটিংস পাইবেন « 
১০-১২ কুইন্টাল, মোট প্রায় ৩০ কুইন্টাল। আর যাঁদ বীজ নেন তবে প্রায় 
১২-২ কুইন্টাল বীজ পাইবেন। যদি কাঢিসে ‘মোটেই না নেওয়া হয় তবে ২২২ 
কুইন্টাল বীজ পাওয়া যাইবে। বীজের জন্য বিশেষ (যত্ব লইয়া চাষ করিলে 
অরো আঁধক ফলন পাওয়া যাইবে । ওটস্‌ ঘাসে কচি অবস্থায় থাকে শতকরা 
১২.১৮ ভাগ প্রোটিন, ০৬৬ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০৬৩ ডাগ ফসফরাস ও ৬০৬ 
ভাগ পটাশিয়াম। ফুল আসিবার আগে থাকে শতকরা ৬:১২ ভাগ “প্রোটন, 
০'৬১ভাগ ক্যালসিয়াম, ০৮৮৪ ভাগ ফসফরাস এবং ৩.৮৪ ভাগ পটাসিয়াম ৷ 
ফসল পাঁকলে ওট্স গাছে থাকে শতকরা ৫৯২ ভাগ প্রোটিন, ০৭১ ভাগ 
ক্যালাসিয়াম, ০:৫৯ ভাগ ফসফরাস এবং শতকরা ২৮১ ভাগ পটাসিয়াম। 


৬১৯ 


# 


এক নজরে কোন ঘাস কখন বোনে, কত বীজ লাগে কত সেচ ও সার লাগে রি 


বিঘা প্রতি কতো 
ফসলের নাম কখন বোনে বাঁজ লাগে কত সার লাগে কবার সেচ লাগে 
১ হং ৩ ৪ ৫ 
হাইৱণঁড নেপিয়ার | ফাল্গি*ন থেকে তিন থেকে চার | ২০-২৫ কুঃ গোবর সার। প্রতি কাটিংস | শীতের সময় ২ বার, খরায় পড়লে এক 
বৈশাখ হাজার কাটিংস | নেবার পর ৮-১০ কে.জি. এ্যাঃ সালফ্‌ | দুবার 
বৈশাখ থেকে জারজ রহ ং র পর যাদ খরা 
টিওঁসনটি বশা এলো ২০-২৫ কুঃ গোবর সার। ২০ কেঃ এ্যাঃ | প্রথম কাটংস নেবার দি খরা 
ভাদ্ৰ সাঃ (২ বারে) থাকে তবে ১ বার সেচ দিন 
ভা নি তাজ ৭-৮ কে.জি | ১২১৫কুঃ গোবর সার খরিপথন্দে দরকার হয় না, খুব খরায় 
২৫ কে এযাঃসালফ্‌ ২ বারে পড়লে ১ বার 
ও ১২-১৫ কেঃ সঃ ফস্‌ঃ 
বশাখ থেকে লা 
সোমার ৫-৬ কে.জি. ১০-১২ কুঃ গোবর সার সেচ দরকার হয় না 


শ্রাবণ 
২৫-৩০ কেঃ খ্যঃ সালফ়্‌ ২ বারে 


ফ্যঃ ক্যাল (রাইস- | জ্যৈষ্ঠ থেকে 
বান ন ৩-৪ কেণজ, ১০-১২ কুঃ গোবর সার সেচ দরকার হয় না 
ফ্যাঃ অরিয়ন্ত | জ্যৈষ্ঠ থেকে 
[[ ) জা ৪ কে.জি. ১০-১২ কুঃ গোবর সার সেচ দরকার হয় না 
বৈশাখ থেকে 
কাউাপ (বরবটি) টি ৪ কে.জি. ১০-১২ কুঃ গোবর সার সেচ দরকার হয় না 
কার্তক ১০-১২ কুঃ 
মটরশহাঁট ৭-৮ কে.জি. গোবর সার ন 
অগ্রহায়ণ ২৫-৩০ 1কেঃ সঃ ফসঃ সেচ দরকার হয় না 
কার্তক -১০ কঃ ত 
বারসীম রর ৩-৩২ কেজি, . ৮৯০ কঃ | গোবর সার সক |. প্রতি কাটংস এর পর ৯ সেচ 
২৫-৩০ কেঃ ফসঃ মোট--৫-৬ সেচ। 
কাৰ্ত্তিক ৮-১০ কুঃ 
ল্ু্সাৰ্ন জুম ৩২ কে.জি. য় - গোবর সার প্রাত কাঁটংস এর পর ৯ সেচ 
এক ০: উই HEE ২০১৬৪ সঃ ফসঃ মোট--৬-৭ সেচ। 
ট কাৰ্ত্তিক টি ও | রা গোবর সার 
ওঢস্‌ অগ্রহায়ণ ৮-১০ কে.জি. a ৰ রি 2২ কাটং নেবার পর সেচ দরকার 
র পর ৭-৮ কেঃ | শ্যা সালা | 


এাঃ সালকা 


সয়াবান 


সয়াবীন উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এবং আদ্র আবহাওয়ায় ভাল জন্মায় । জল 
নিৎ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন দোঁআঁশ মাটিতে ভাল জন্মায় । এ'টেল-দোআঁশ 
মাটি সয়াবীন উৎপাদনের উপযোগী৷ অল্প বাষ্ট পেলেই গাছ জন্মায় 
তবে জল দাঁড়াইয়া যাওয়া অবস্থা বা ক্ষরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। 
সয়াবীন বোনার সময় বীজ নাইফ্রাইং ব্যাকটোরিয়াল কালচারের সাঁহত ?মশাইয়া 
ব্ানলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ভাল ফলন পাওয়ার জন্য বীজ বঢনিবার 
সময় বিঘা প্রতি ১০ কিলো এমোনিয়াম সালফেট ও ২০ কিলো সুপার 
ফসফেট দিয়া ব্ীনলে ভাল ফল পাওয়া যায়। লাইনে লাইনে দেড় হাত 
ও বীজ থেকে বাজ ২-২২“ ব্যবধানে চাষ করা উাঁচত এবং বজ যেন ১ 
ইঞ্চির বেশী মাটির তলায় না যায়। বীজের জন্য ফলন নিতে হইলে বিঘা 
প্রীত বীজ বনতে হয় দুই কিলো এবং লাইনে বনতে হয়। আর ঘাসের জন্য 
দ্বিগুণ হারে বা আরও বেশী বাঁজ দিয়া ঘন করিয়া ছিটাইয়া ব্ানতে হয়। বীজ 
ফলন হিসাবে নিতে হয় যখন সয়াবীন গাছের পাতা হলদে হইয়া আসে 
এবং বাঁজের ছড়ার রং যখন হলদে হইতে গাঢ় বাদামী রং হইয়া আসে। 
সয়াবীন চাষে মোট সময় নেয় প্রায় তিন মাস বা তারও কিছু কম । কিন্তু 
ঘাস হিসাবে ফলন দই মাসের মাথায়ই নেওয়া চলে। ঘাস হিসাবে সয়াবীন 
তুলনামুলকভাবে বরবটার চাইতে ভাল না হইলেও ইহা সকল বয়সের গবাদি 
গণকে খাওয়ানো চলে। ভুট্টা ঘাসের সাহত মিশাইয়াও খাওয়ানো চলে। 
সয়াবীনের দানায় সুপাচ্য আমীষ উপাদান বেশী থাকায় এবং প্নেহজাতীয় 


পদার্থ বেশী থাকায় উহা কখনো কখনো কোন কোন গবাদি পশুকে খাওয়াইলে 
খুবই ভাল ফল পাওয়া যায় । 


৬৪ 


লংসান* 


(গঃয়ারা ) 
ক্লাসটারবীন 


গুয়ারা ঘাস ভারতের সর্বাঞ্চলেই হয় । এই ঘাস দুই হইতে তিন হাত 
লম্বা হয়। ফলের ছড়া ১ থেকে প্রায় ৫ ইণ্ডি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে 
এবং প্রাতিটি ছড়ায় ৫-১২ টি পর্যন্ত বীজ হইতে পারে। 

গুয়ারা ঘাস মোটামুটি দৌয়াশ মাটিতে জন্মে । মাটিতে জল দাঁড়ানো 
অবস্থা অথবা ম্যটি খুব বেশী ভেজা অবস্থা সহ্য কারতে পারেনা কিন্তু খরা 
সহ্য করিতে পারে । গবাদি পশুর খাদ্য ঘাস হিসাবে খাঁরপে চাষ হয় এবং 
ফসল বুনিবার পরে খুব একটা পরিচষণয় প্রয়োজন হয় না! চৈত্র বৈশাখ মাসে 
১০-১২ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া জাম তৈরী করিয়া লইতে হয়। 
এবং বিঘা প্রতি ৪ কিলো বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বৃষ্টির প্রথম মরশুুমে 
এবং জৈষ্ঠ মাসেও বোনা চলে । বর্ষার শেষের দিকে এবং ভাদ্র মাসেও বোনা যায়। 
ঘাসের জন্য গ:য়ারা জোয়ার ঘাসের সাহত মিশাইয়া বোনা চলে। গাছ বডনিবার 
১২-২ মাসের ভিতরই ফল বাহির হইতে শুরু করে। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন 
পাওয়া যায় প্রায় ১২ কুইন্টাল বা তারও বেশী এবং বীজ পাওয়া যায় প্রায় 
১ কুইন্টাল, বা তারও বেশী। প্রয়োজনীয় বাঁণ্টপাত অথবা সেচ পাইলে ফলন 
আরো বাড়ে । গুয়ারা ঘাস গবাদি পশুর পক্ষে উপাদেয় ও পুষ্টিকর । 


মেথী_ 


ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। হালকা মাটি খুব ভাল জল নিস্কাসন যুক্ত 
হইলে মেথ সহজে জন্মানো যায়৷ বাঁষ্টির জল অথবা সেচ পর্যাপ্ত থাকিলে 
হালকা মাটিতে ভাল ফসল জন্নানো সম্ভব । জাম তৈরী কারবার সময়ে বিঘা 
প্রাত ২০ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া দিন। বিঘা প্রাত ৩৪ কিলো বাঁজ 
ছিটাইয়া বুনন । আশ্বিন কাৰ্তিক মাসেই বনবার উপযন্ত সময়। ২৫ হাত 
লম্বা ৩ হাত: চওড়া বীঁজ তলা খুব ভাল কাঁরয়া তৈরী কাঁরয়া বিঘা প্রত 
৩-৪ কিলো হিসাবে বাজ দিয়া ভালভাবে ছিটাইয়া বযঁনবার পর হালকা করিয়া 


৬৫ 


মাটি ঢাকা দিয়া জল দিয়া ভভিজাইয়া দিন। ১৫ দিনের ভেতর আর একবার বাজ 
তলা ভিজাইয়া দদিন ৷ তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় আবার জল দিয়া দিন। তারপর 
প্রতি ১৫ দিনে একবার করিয়া সেচ দিয়া দিন। ঘাসের জন্য মেথদ জন্মাতে 
মোট প্রায় ছয়বার সেচ দেওয়া দরকার হয়। যদি ফলনের জন্য রাখতে হয় তবে 
আর দুটো সেচের প্রয়োজন হয় । মেথটর এবং ল:সানে'র শিকড়ে একই ধরনের 
ব্যাকটেরিয়াল নাঁডউল হয়। সূতরাং যে মাঠে পুববতী ফসল লংসার্ণের 
চাষ হইয়াছিল সেখানে মেথী বুনিলে বীঁজকে রাইজাবিয়াম নাই চিফাইং 
ব্যাকটেরিয়া মেশানোর প্রয়োজন হয় না অথবা যে মাঠে মৈথীর চাষ হইয়াছিল 
সেখানে ল:সাণে'র চাষে রাইজোহিয়াম ব্যাকটোরিয়া মেশানোর দরকার 
হয়না । এ ঃ 

বিঘা প্রাত মেথী ঘাসের ফলন হয় ১০-১২ কুইষ্টাল । দুইমাস পরেই প্রথম 
কাটিং নেওয়া যায় এবং পরে প্রাত ৩ সপ্তাহ পর পর কাটিং নেওয়া চলে ৷ মেথাী 
লংসার্ণ ঘাসের সাহত মিশাইয়া বোনা চলে। বলাই-এর স'হত মিশাইয়াওমেথধ 
বোনা চলে। ১ বিঘা জমির ফলন ৩টি গাভী প্রায় ১ মাস পযণন্ত খাইতে পারে। 


মুগ 


এ'টেল মাটিতে জন্মায়, খরা সহা করিতে পারে। বিঘা প্রতি ৩ কিলো 
বাজ ছিটাইয়া বনতে হয়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বোনা 


হয়, ফাল্গুন 
মাসে ফসল তোলা হয়। ঘাসের জন্য মুগ, এবং বরবটি ধইণ্ার সাঁহত 'িশাইয়া 
বোনা চলে৷ 


এককভাবে মুগ ভাদ্র মাসের পর হইতেই ঘা’ষর জন্য বোনা চলে 
কেননা অল্পাঁদনেই ঘাস বড় হয় এবং গবাদ গশ,কে খাওয়ানো চলে৷ বিঘা প্রাত 
মগের ফলন ৩৯.৪০ কিলো হয়। এবং ভুষা হয় প্রায় ৭০--৭৬ কে, জি। 
গবাদি পশ; খাদ্যে মগের ভুবী খুবই উপাদেয়। 


খেসারী__ 


এ'টেল ভেজা মাটিতে ভাল জন্মায়। সাধারণত দুই বা তিন চাষ দিয়া 
বুনিতে হয় যাঁদ মাটি ষ 


ন্ট পরিমানে [ভিজা থাকে তবে চাষ না [দিয়াও আশ্বিন 
কার্তিক মাসে দাঁড়ানো ধানের ফসলের মধ্যেই বিঘা প্রতি৩ কিলো বাজ 


৬৬ 


ছিটাইয়া বোনাও চলে। এমন অবস্থায় বোনার পরে আর: কোনও 'পারচযযার : 
দরকার হয় না । সাধারনত ৬০ দিনের মধ্যে ঘাস খাওয়ানোর উপযোগী হয়- 
এবং পর্যাপ্ত ঘাস জন্মায়। ফসল পাকতে প্রায় ১০ দিন সময় লাগে। বিঘাপ্রাত 
- বাঁজ জন্মায় প্রায় ৪০ কিলো আর: ভুষা হয় প্রায় ১০০ কিলো ৷ খেসারা ভুষা 
একটি উৎকৃষ্ট গোখাদ্য। চরিয়ে খাওয়াইবার জন্য খেসায়ী ‘ ঘাস বিশেষ 
উপযোগী । ফলনও হয় প্রহুর। অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত এই 
ঘাস চারনভুমিতে য়াখা সম্ভব ৷ বুনিবার মুখেই এগিয়ে বোনা অথবা 
পিছাইয়া বোনার উপরেই নির্ভ'র করিবে এর ফলন নেবার সময়কাল ৷ বোনার 
পরে প্রতি দুমাসে এই ঘাস চরানোর উপযোগী হয়। বাঙলায় গবাদি পুশুখাদ্যের 
জন্য খেসারীর চাষ অনেক আগে হইতে চাঁলয়া আসিতেছে এবং খেসারার 
চাষ বাঙলার চাযাভাইদের খুবই পারাচিত। 


ছোলা 


ছোলা চাষের জন্য বাংলার পলিফাটি সব চাইতে উপযোগী । ছোলা গাছের 
বাড়ন্ত সময়ে ব:ণ্টি মোটেই সহ্য হয় না কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘমূক্ত রাতের আকাশ 
ছোলার বাড়ণকে সাহায্য করে। আশ্বিন কার্তক মাসে ৩ চাষে জাম তৈরী 
কাঁরয়া বিঘা প্রতি ৪ কে. জি. বীজ লাইনে অথবা ছড়াইয়া বুনিয়া দিতে হয়। 
পরবতী পরিচর্যার খুব বেশী দরকার হয় না। ৩--৩২ মাসে ফলন পাঁকিয়া 
যায়! মাঘ ফাল্গুন মাসে ফসল উঠে । বিঘা প্রতি ফলন হয় ১১২ কুইন্টাল। 
ছোলার চাঁন গবাদি পশুর সুষমখাদ্য প্রস্তুত কারবার জন্য দরকার হয়। ৰ 


( ধইণ্ডা ) শন-_ 


বাংলায় ধইণ্ডার চাষ রাব ফসল হিসাবেই করা হয়। সাধারণতঃ কাৰ্ত্তিক 
অগ্রহায়ণ মাসে বোনা হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল কাটা হয়। আঁশের 
( পাট ) জন্যই এই ফসলের চাষ হয় । কখনো কখনো সবুজ ঘাসের জন্য চাষ 
করা হয়। কিন্তু সবুজ ঘাসের জন্য চাষ করিলে গাছ এক ফিট হইতে দেড় 
ফিট হইলেই ঘাসের জনা উপযন্তে হয় এমন কচি অবস্থায় থাকাকালীন গবাদি 
পশ;কে খাওয়ান যাইতে পারে। গাছ যতো বড়ো হইবে ততো বেশ আশযান্ত 
হইয়া যায় সুতরাং কচি অবস্থায় খাওয়ানোই উচিত । 


৬৭ 


সাধারণত - সবুজ” ঘাসের জন্য বিঘা প্রতি" উদ্ধেন ১০ কিলো পর্য্যন্ত 
বীজ-ছটাইয়া বোনা যায়, নীচে ৩ কিলো পৰ্য্যন্ত বোনা চলে। ধইণ্ডা 
খুব তাড়াতাঁড় বাড়ে এবং খরা সহ্য করিতে-পারে। বিঘা প্রাত ঘাসের ফলন 


প্রায় ২২ কুইন্টাল- এবং ভালো কলন হইলে প্রায় ৩০-৩২ কুইন্টাল পর্য্যন্ত 
হইতে পারে । 


বাজরা__ 


বাজরা চাষ জোয়ার চাষেরই মতন। সাধারণতঃ শস্যদানার জন্য বাজরার 
চাষ ব্যপকভাবে হয়। কাঁচা ঘাসের জন্যও বাজরার চাষ প্রচুর হয় । এই ঘাসের 
সাইলেজ তৈরা হয় এবং এই ঘাস শুক কাঁরয়া রাখাও চলে । বাজরা ঘাস ৩-৪ 
ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হতে পারে । পাতা ১-১২ ইন্ডি চওড়া ও ৩-৪ ফুট পৰ্য্যন্ত 
লদ্বা হয় এবং বহ: পাতাযনস্ত হয় । জোয়ার ঘাসের চারা ছোট অবস্থায় প্র2ীসক ও 
এসিড (বিষ ) থাকায় গবাদি পশুকে খাওয়ানো সম্ভব হয়না, কিন্ত; এই 
ঘাস ফুল আসার আগেও যে কোনও চারা অবস্থায় কাটিয়া গর? বাছুরকে খাওয়ানো 
চলে ৷ ইহাতে প্রম্সিক এসিড (বিষ ) থাকে না। একবার কাটিয়া খাওয়ানোর 
পর উপযুন্ত পাঁরমাণে সার ও সেচ দিয়া দিলে গাছ আবার বাড়ন নেয় এবং 
পরবর্তী আর একবার কাটিং নেওয়া সম্ভব হয়। দুইবার কাটিং নিতে হইলে 
প্রথম কাটং গাছ বোনার ২-২২ মাসের মধ্যেই কাটিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয় 
বাড়ন নেওয়া গাছে ( র্যাটুন ) জোয়ারের মত বাজরায় সায়ানোজোনোটিক, 
গ্লোকোসাইড বিষ থাকে না। কাজেই নিরাপদে গরু বাছুরকে খাওয়ানো 


চলে। ভালো ফলনের ৭০--৭৫ দিনে বিঘা প্রাত কাচা ঘাসের ফলন হয় 
২০--২৪ কুইন্টাল। 


সুদান ঘাম 


ইহা জোয়ার জাতীয় ঘাস কিন্তু প্রজাতিতে ভিন্ন সেই জন্য চারগেত 
বৈশিষ্টের দিক হইতে সুদাম ঘাস জোয়ার ঘাসেরই অনুরূপ এবং আবাদ 
প্রণালীও এক, কিন্ত; জোয়ার ঘাসের তুলনায় স:দান ঘাস উৎপন্ন কারতে একটু 
বেশী জল দরকার হয় এবং তাহাতে ফলন আঁধক দাঁড়ায় স্‌দান ঘাস তাড়া- 
তাঁড় বাড়ে ও খরা সহ্য করিতে পারে। চারয়ে খাওয়াইবার জন্য, শুকনো ঘাস 


৬৮. 


তৈরী কারবার জন্য এবং সাইলেজ তৈরী কিয়া রাখিবার জন্য এই ঘাস খুবই 
উপযোগী । এই ঘাস উষ্ণ আদ্র আবহাওয়ায় যে কোন ধরণের মাটিতে জমানো 
যায় কিন্ত; ক্ষারয:ন্ত মাটিতে ও স'যাতস্যাতে ভিজা মাটিতে জন্মানো সম্ভব 
নয় । সুদান ঘাসের বাঁজ ছোট এ জন্য ৩--৪ চাষ ও মই দিয়া জমি খুবই 
উত্তমভাবে তৈরী করা দরকার ৷ বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ ৩_৪ কিলো ৷ 
বীজবুনিয়া ঢাকিয়া দিবার সময় মনে রাখা দরকার যেন বাঁজ মাটির ১ ির মাটি 
বেশী তলায় না চলিয়া যায়। জাম তৈরীর সময় বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব 
সার দিয়া জামি তৈরী করন এবং ভাল ফলনের জন্য বিঘা প্রতি ১২-১৫ কে. জি. 
আযামোনিয়াম সালফেট দ:ইবারে দিয়া দিতে পারেন, ইহাতে ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথম ব:ষ্টিতে ফসল বুনে দেওয়া উচিত, ইহাতে 
ফলনও গ্রণস্মের প্রথম দিকেই পাওয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ হইতে শ্রাবন ভাদ্র 
মাস পর্য্যন্ত এই সুদান ঘাসের চাষ চলিতে পারে । 

দুই মাস সময়েই ঘাস কাটিবার উপযোগী হয় কিন্ত; ঘাসে ফুল আসবার 
আগে খাওয়ানো উচিত নয় ৷ কারণ ইহাতে প্রাসক এ্যাসিড জাতীয় 'বিষাক্ু়ার 
ভয় তখনও থাকে। বছরে ৪ বাঁর কাটিং লওয়া যায় এবং বিঘা প্রাত 
ফলন দাঁড়াইবে প্রায় ১০০ কুইন্টাল বা তারও বেশী। যে সকল অঞ্চলে 
মাঝারি বাঁষ্টপাত হয় সেখানে সুদান ঘাস, বরবাঁট এবং গয়ারা ইত্যাদির সঙ্গে 
িশাইয়া বুনা চলে । 


1গানঘাস 


এই ঘাস উষ্ণ আদ্র-আবহাওয়ায় ভাল জন্মায়, খরায় গাছ বাড়নহাীন হইয়া 
হইয়া পড়ে। সেচ দিয়া রাখলে সারা বছরই গাছ সতেজ থাকে এবং বার বার 
ঘাস কাটিয়া লওয়া সম্ভব ৷ বর্ষার সময় ইহার ফলন খ;বই বাড়ে। এই 
ঘাসের আবাদ প্রণালী নেপিয়ার ঘাসের মতন। প্রায় সব মাটিতেই জন্মায় 
কেবলমাত্র যে সব জাগতে জল দাঁড়ায় অথবা জলা জাঁমতে এই ঘাস দাঁড়াইতে 
পারেনা ৷ দৌঁয়াস মাটিতে ভাল জন্মায় কিন্তু বেলে মাটিতে তেমন ভাল 
জন্মায় না। তবে খুব বেশী জৈব সার প্রয়োগ কারয়া বেলে মাটিতেও এই 
ঘাসের চাষ করা সম্ভব ৷ নালার পাশে অথবা গোয়াল ঘরের পাশে {ভঙ্গা স'যাত 
সশাতে মাটিতেও এই ঘাস জন্মায়। এই ঘাস ছারা জায়গায় জন্মানো যায় 


৬৯ 


সনতরাং ফলের বাগান বা অননুরঃপ ছায়া জায়গায়ও এই ঘাসের চাষ হইতে পারে ৷ 
এই ঘাসের বীজ সংগ্ৰহ করা কঠিন হইয়া পড়ে এজন্য সম্পূর্ণ গাছের গোড়া মাটি 
সহ ত্ীলয়া নিয়া ছোট ছোট ভাগে ভাগ 'কারয়া দুই হাত অন্তর বসাইতে হয়। 
লাইনে লাইনেও দুই হাত ব্যবধান থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে এই ঘাস বসানো 
ভাল অন্য সময় বসাইলে বসাইবার পর সেচ দিয়া জাম ভিজাইয়া দেওয়া উচিত । 
গাছ একবার বাঁসয়া গেলে আর তেমন পরিচযণার দরকার হয়না তবে 
লাইনের মধ্যকার আগছা নাঁড়াইয়া রাখা উচিত। গাছ বসাইবার আগে জমি 
তৈরী কারবার সময় উপযুক্ত পরিমাণে জৈব সার, বিঘা প্রাত ২০--২৫ কুইন্টাল 
গোবর সার ব্যবহার কাঁরলে এরং প্ররবতীঁকালে টপ ড্রোসং হিসাবে বিঘা প্রাত 
১০--১২ কিলো আযামোনিয়াম সালফেট 'ছিটাইয়া দিলে আঁধক ফলন পাওয়া 
যায়। 
দেড় হইতে দুই মাসের মধ্যেই প্রথমবার ঘাস কাটিয়া নেওয়া যায় । বছরে 
৫৬ বার কাঁটিংস নেওয়া সম্ভব যাঁদ সেচ ও সার ঠিক মতো প্রয়োগ করা হয়। 
সারা বছরে বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন দাঁড়ায় ০৭৫ কুইন্টাল। 
বছরে অন্তত দুইবার পারিচর্যযা কারলে গিনিঘাস একাদক্রমে ৪--৫ বছর 
চলে । গাছের বয়স বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে ফলন কাঁময়া আসে । সুতরাং তিন 
চার বছর পরে পুরোন গাছ ত্রলিয়া দিয়া নূতনভাবে চারা বসাইয়া দিতে হয় 
এবং চারা লাগিয়া গেলে পুরানো গাছ তুলিয়া ফোলতে হয় ফলে সময় এবং 
উৎপাদান কোনটাই ব্যহত হয় না। গাছ যখন দেড় হইতে দুই হাতের মত উচু 
হয় তখনই কাটিয়া খাওয়াইলে অধিক পরুষ্টমূল্য পাওয়া যায় কিন্তু সাং 
বাৎসারক ফলন অনেক কম হয়। গিনি ঘাস নোপয়ার ঘাসের মত যাঁদিও শন্ত 
আঁশযুক্ত নহে তথাপি ফুল আসবার আগেই কাটিয়া খাওয়ানো উচিত৷ 


দুব্বা ঘাস__ 


দুব্বণ ঘাস প্রায় সব রকম আবহাওয়ার জন্মায় এবং প্রতিকুল অবস্থা সহ্য 
করিতে পারে। গটি হইতে শিকড় বাহির করিয়া মাটি বাহিয়া চলে এবং উপারদ্থ 
মাটিতে চাপ ধারয়া রাখে। চারণ ভাঁমর জন্য এই ঘাস সর্বোৎকষ্ট। এই 
ঘাস একবার জানাইলে মাটির ক্ষয় রক্ষা পায়। এণঢেল মাটি কিংবা পাঁলমাটিতে 
ইহা ভাল জন্মায় কিন্ত; স'যাতস্যাতে অববা জল জমা জমিতে ইহা দাঁড়াইতে 


৭০ 


পারেনা ৷ দুব্বা ঘাস খরা সহ্য করতে পারে, নোনা জমিতেও জন্মায় এবং 
ক্ষারযুন্ত জামতেও জন্মায় । 

সাধারণত গাঁট হইতে শিকড় বাহির করা অংশ রাখিয়া কাটিংস করিয়া ইহা 
বসাইতে হয়। ১০-১২“ লাইনের ব্যবধানে শিকড় শুদ্ধ কাটিংস মাটিতে 
বসাইয়া দিতে হয়। বসাবার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা চাই। মাটির 
জোঁ কম থাকলে কাটংস বসাইবার পর একটি হালকা সেচ দিয়া দেওয়৷ উচিত। 
কাটিং বসানোর সময় একটু হালকা চাপ দিয়া মাটি শক্ত করিয়া দিতে হয়। 
সাধারণত মাৰ্চ মাসের প্রথম বৃ্টির পর থেকেই এই ঘাস বসানো চলে! 

গাছ বপাইবার পরবতী পাঁরচ্য্যা হিসাবে কোনও আগাছা জমাইতে না 
দেওয়া এবং কয়েকবার টপ ড্রোসং হিসাবে বিঘা প্রতি ১৫ কে. জি আযামোনিয়াম 
সালফেট ছিটাইয়া দেওয়া উঠিত। 

সাধারণত ঘাস বুনিবার ৩--৪ মাস পরে প্রথম কাটিংস নেবার উপযোগী 
হয়। তারপরে দুই মাস পর পর কাটিংস নেওয়া যাইতে পারে এবং 
বছরে ৪__$ বার কাটিংদ নেওয়া যায়। বিঘা প্রতি ঘাস জন্মায় ৫-৬ 
কুইন্টাল। সেচ ও সারের ভাল প্রয়োগ থাকলে আরও বেশী ফলন হয়৷ 

দুব্ধা ঘাস জাঁমতে একবার জন্মাইলে উহাকে নির্মল করা খুবই 
কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে এবং ভিন্ন কোন ফসল ফলানো সম্ভব হয়না ৷ সেই - 
কারণে আবাদযোগা জামতে কেহ দদুব্বা ঘাস জন্মায় না তবে প.কুর পাড় বা 
অন্যান) পতিত জাম ও চারণভ্নার জন্য এই ঘাসের চাষ হইতে পারে। 
দুব্বণ ঘাসে সংপাচ্য আমিষ উপাদান বেশী এবং আঁশ খুবই কম এবং সব 
রকম গবাদিপশু ইত্যাদির সংখাদ্য ও পঢণ্টিকর খাদ্য। 


৭১ 


গবাদ পশখাদে; শিকড় জাত+য় ফসল 


গবাদি পশুখাদ্যে শিকড় জাতীয় ফসল কাট, গাজর, সালগম, মিষ্টি 
আল; ইত্যাদির ব্যবহার হয় কিন্তু মানুষের খাদ্য হিসাবে ইহা আমাদের 
দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । এই সমস্ত সব্জীর বাজারঞলা অত্যধিক 
হওয়ায় পশুখাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে ব্যবহার হয় না, তবে মানৃষের 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা না দেখা দিলে এমন অবস্থায় গবাদি: 
পশ্যখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি বাধাকাঁপ ও ফুলকাঁপর পাতা ও 
অন্যান্ন সব্জী ফসল আমাদের দেশে গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয়। এমন 
অবস্থায় উৎপাদিত সপ্জীর যথাযথ ব্যবহারে আংশিক বাজারমূল্য পাওয়া 
যায়। শিকড় জাতীয় ফসলের ম;ত্তিকা উপারস্থ গাছ ও পশুখাদ্যে ব্যাপক 
ব্যবহার আছে। মিষ্টি আলুর লতা গাছ, গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য ৷ 
আমাদের দেশে বাধাকাঁপ ও ফুলকাপর পাতা গবাদি পশ.খাদ্যে ব্যবহার 
ব্যাপক ভাবে হয়। 


মিস্টি আল 


মিষ্ট আলুর চাষ যে কোনও জোয়ার ভুট্টা ইত্যাদি ঘাসের চাষ হইতে 
বেশী শ্রম ও বায়সাপেক্ষ । বিঘা প্রতি ফলন হয় প্রায় ৮-১০ কুইন্টাল। 
শক পদার্থ শতকরা ৩১৮ ভাগ এবং কার্বোহাইড্রেট বেশী আছে বটে 
কিন্তু প্রোটিন খুবই কম এবং ক্যালাঁসয়াম, ও ফসফরাসও খুবই কম আছে। 
{মাস্ট আল;তে ক্যারোটিনের ভাগ বেশী থাকে। গবাদি পশনাদগকে ভুট্টা 
বা জোয়ার ঘাসের সাইলেজের পরিবর্তে ইহা খাওয়ানো চলে ॥ পঃনষ্টিম্‌ল্যের 
ভুলনাতে ১ কিলো মিষ্টি আল; ২২ কিলো ভুট্টা বা জোয়ারের সাইলেজের 
সমান হয়। মাংসের জন্য ভেড়া প্রতিপালনে -৩ কিলো মাষ্ট আল্‌ 
৯. কিলো ভরা শষ্যদানার কাজ করে । মোটামুটিভাবে গবাদি পশুখাদ্যে 
৩ কিলো মিস্টি আল; ১ কিলো শষ্যদানার সমান পঃ্ষ্টিম্‌ল্য ৷ 


৭৩ 


লাল দোঁয়াশ মাটি {মাঁচ্ট আল; ভাল জন্মায়। লাইনে ব্যনিতে হয়। 
লাইনে লাইনে ব্যবধান দেড় হাত। 1মাচ্ট আলগাছের লতা ১ হাত পাঁরমাণে 
কাটিয়া লাইনে বসাইতে হয়। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে চাষ হয়। কাটিং 
বসানোর পরে ১ সপ্তাহের মধ্যে যদি বৃষ্টি নাহয় তবে একবার সেচ দিয়া 
দিন ৷ চার মাস সময়ে ফলন নেওয়া যায়। বিঘা প্রতি মিষ্টি আলুর ফলন 
পাবেন প্রায় ১০--১২ কুইন্টাল ৷. মাণ্ট আলুর ফলন ছাড়াও বিঘা 
প্রত 'মান্ট আলচুর লতা হয় প্রায় ৫ কুইন্টাল। আলুর ফলন না নিয়ে যদি 
শুধ ঘাসের জন্যই চাষ করা হয় তবে বিশেষ ভ্যারাইি পাশ্চিমবঙ্গের রেঞ্জার 
ও পুশা সফেদ। মিট আল; চাব কারলে ৩-৪ কাঁটংসে বিঘা প্রাত ঘাসের 
(লতার ) ফলন দাঁড়ায় প্রায় ৭০ কুইন্টাল বা তারও বেশী ৷ {মাষ্ট আলুর লতা 
গবাদি পশুর উপাদেয় ও পরষ্টিকর খাদ্য এবং গোপালকদের ধারণা মিষ্ট 
আল,র লতা খাওয়াইলে দুধ বেশী. হয়।. মিষ্টি আলর লতায় সাইলেজ 
তৈর? হয় এবং উহা ভুট্টা সাইলেজের মতোই পঢণ্টিকর ৷ 


বঁট-- 


পশ:খাদ্যে বাঁটের চাষ বিরল। উত্তর ভারতের কোনও কোনও অংশে 
বাঁটের চাষ হয় বটে কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ সব্জীর জন্যই ইহার অল্প 
বিদ্তর চাষ হইয়া থাকে। কাঁটের পাতা গরু বাছন্লকে খাওয়ানো যায়, 
কিন্ত; আংশিক দেওয়া চলিতে পারে কারণ পাতায় অক্সালিক এসিড রাঁহয়াছে ৷ 
একটি গাভীকে একদিনে ৮-১০ কিলোর বেশ? বাঁটের পাতা দেওয়া উচিত 
নহে, একটি ভেড়াকে ১ কিলোর বেশী দেওয়া উচিত নহে। বাঁট গবাদি 
পশুর উপাদেয় খাদ্য । ইহার পাতায় সাইলেজ তৈরী হয়। বীটের পাতা 
এককভাবে না খাওয়াইয়া শ:কনো ঘাসের সহিত খাওয়াইলে ভাল ফল পাওয়া 
মায়! এছাড়া শষ দানা অথবা চানভযাষ ইত্যাদির সাহত খাওয়ানো চলিতে 
পারে। বাঁটের পাতা খাওয়ানোর সময় প্লাতি ১০০ কিলো পাতার সাঁহত 
১৫০ গ্রাম চখ খাঁড় মিশাইয়া দিলে অক্সালিক এ্যাঁসডের পরিমাণ কাময়া 
যায়। বিনা খরচে বাঁটের পাতা গবাদি পশুকে চাঁরয়া' খাইতে দেওয়াই 
ভাল কিন্তু নজর রাখিতে হইবে যেন ইহা ইচ্ছামত না. খাইতে পারে এবং 


৭৪ 


পাঁরমিত ভাবে খাওয়াইবার পর চরানো বন্ধ করিয়া দেওয়া উাচিত। বাঁট 
পাতার সাইলেজ পু্টমুল্যের দিক হইতে ভণ্টা সাইলেজের অদ্ধেকি .. 

চাষ সাধারণত আশ্বিন কাৰ্ত্তিক মাসে হয় । দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মায় । ' 
গোবর সার দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরী করে নিন, জাম তৈরার সময় বিঘা প্রতি ' 
১২--১৫ কে.জি এ্যাঃ সালক, ৬-৭ কে.জি স:ঃফসফেট ও ৪--৫ কে.জি পটাশ 
সার দিয়ে জাম তৈরী করে নিন এবং বিঘা প্রতি ৮০০ গ্লাম--১ কেজি বাঁজ 
'ছিটাইয়া বনন মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জো থাকিলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই 
চারা বাহির হইয়া আসিবে এবং খুব ঘনভাবে চারা বাহির হইবে কারণ আমরা 
কাটের বীজ হিসাবে যাহা বপন করিব উহা প্ৰকৃতপক্ষে বীটের ফল এবং এক 
একটি ফলে ৩৪টি করিয়া বীজ থাকে। ১৫--২০ দিন পরে ৬৮ ই 
অন্তর সবল চারা রাখিয়া বাকী চারা তুলে ফেলে দিতে হয় এবং মাটি হাল্কা 
করে দিতে হয়, লক্ষ্য রাখিতে হয় শিকড় মাটির উপর চলিয়া আসিলে উহা 
মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয় এবং পাতা বেশী হইয়া গেলে উহা ভাগিয়া 
দিন কারণ বেশী পাতা থাকিলে বাঁট বাড়িতে পারে না। মাটিতে যেন সব, 
সময় ভাল জো থাকে। ৮০--৯০ দিনের মধ্যেই ফলন লইতে পারিবেন। 


বিঘা প্রাত ফলন পাওয়া যায় প্রায় ২৫_৩০ কুইন্টাল। 


গাজর 


আমাদের দেশে মানুষের খাদ্যের জন্যই গাজরের চাষ হয় কিন্ত; খুবই 
অল্প জাঁমতে ইহার চাষ হয়। গাজরের চাষে শিকড় জাতীয় যে কোনও 
ফসলের চাইতে খরচ বেশী এবং ফলন তুলনামূলক অনেক কম হয়। এই 
সমস্ত কারণে আমাদের দেশে গবাদি পশুখাদ্যের জন্য গাজরের চাষ হয়না 
বলিলেই চলে। কিন্ত; মুরগী প্রতিপালনে সমস্ত শিকড় জাতীয় ফসল খুবই 
ব্যয় সাশ্রয়কারী উপাদেয় খাদ্য। তার মধ্যে গাজর সব চাইতে বেশী 
উপকারী কারণ গাজরে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন ও ভিটামিন ‘এ’ আছে। 
শতকরা ১২ ভাগ শুচ্ক পদার্থ, ১ ভাগ প্রোটিন, ১ ভাগ আঁশ ও ৯ ভাগ 
শর্করা জাতীয় খাদ্য পঠষ্ট বর্তমান আছে। স্নেহ জাতীয় পদার্থ নাই 
বাললেই চলে কিন্ত; প্রচুর পাঁরমাণে ক্যালসিয়াম ও বিভিন্ন লবণ জাতীয় 


উপাদান রহিয়াছে। 


৩ কলো গাজরের পর্ীষ্টমূল্য, মুরগীর খাবারে আধ কিলো ওটস্‌এর 
পল্লষ্টমূল্যের সমান ৷ প্রায় সমস্ত রকম পণ; ও পাখা" গাজর খুবই পছন্দ 
করে। রুগ্ন গবাদি পশুর জন্য ইহা খুবই প্রয়োজনীয় কারণ যখন রুগ্ন 
অবস্থায় গবাদি পণ কোন খাবারই খাইতে চাহে না, তেমন অবস্থায়ও গাজর 
খাইতে আনহা করে না। গাজর এবং গাজরের মাটির উপরের গাছও পশুখাদ্য 
ব্যবহৃত হইতে পারে ৷ 

সাধারণত আশ্বিণ-কার্তক মাসে বোনা-হয়। বাজ লাগে বিঘা প্রাত 
৭০০--৮০০গ্রাম। ছিটিয়ে বোনা হয় আবার লাইনেও বোনা চলে৷ ‘ঘন 
চারা বাহির হইলে ৩।৪ ই অন্তর-সবল চারা রাখয়া বাকী চারা তুলো দন 


এবং মাটি হালকা করে দন, ফলন নেবেন ২ মাস পর থেকেই। বিঘা প্রত 
ফলন পাবেন ৬--৮ কুইন্টাল। 


সানগম-- 


আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য সালগমের চাষ হয়। সাদা সালগমে 
জলীয় অংশ হলদে সালগমের জলীয় অংশের চাইতে বেশী । সাদা সালগমে 
শুক পদার্থ আছে ৭-৮ ভাগ কিন্তু হলদে সালগমে আছে ৮-৯ ভাগ শুক 
পদাৰ্থ । সংপাচ্য আমীষ উপাদান নাই বলিলেই চলে মাত্র শতকরা ১ ভাগ ৷ 

, সাধারণত আশ্বন-কার্তক মাসে বোনা হয়। বীজ লাগে বিঘা প্রাত 
৫০০ গ্রাম ৷ ছিটিয়ে বোনা চলে আবার লাইনে বোনাও চলে ৷৷ চারা ৪1৫ 
ইণ্চি বড় হইলে ৫ ইণ্চি অন্তর অন্তর সবল চারা রাখিয়া বাকী চারা ত্যালয়া 
ফেলে দিন এবং মাটি বালকা কাটিয়া দিন। ৬০--৭০ দিনেয় মধ্যেই 'ফলন 
নিতে পারবেন বিধা প্রাত ফলন পাবেন ২০--২২ কুইন্টাল। 


৭৬ 


এক নজরে কোন ঘাস কখন (বোনে, কখন কাটে এবং কত ফলন হয়। 


টি উনি MU NET OE ১১৯ ET == "এ ---= 
ক্রমিক নং ফসলের নাম | বোটানিক্যাল নাম | বোনার সময় কাটার সময় ফলন বিঘা প্রাত 


১ ২ ৩ 8 ৬ ডু 


৭০-৮০ কে.জি. বীজ ১-১২ কুইন্টাল 


সয়াবীন গ্রাইীসন ম্যাক্স অগাচ্ট অক্টোবর ভুষা অথবা ১০-১২ কুইন্টাল কাচা ঘাস 
পাওয়া যায় 
১০-১২ কুইন্টাল কাচা ঘাস পাবেন ৷ 
ক্লাস্টারবীন সয়ামোপাঁসস: জ;ন-জলাই || সেপ্টেম্বর-ডিসে- | ৭০-৮০ কে.জি. বীজ ফলন্ত গাছ ঘাস ৷ 
(গ্ুয়ারা ) টেদ্রাগোনালোবা সেপ্টেম্বর জানুয়ারী হিসাবে ফলন নিলে ফলন দাঁড়াইবে ২০- 
২৫ কুইন্টাল। 
'উ্রগোনেলা ফোয়ে- [ডিসেম্বর 
মেথী অক্টোবর ৮-১০ কুইন্টাল ও 
রা সান কুইন্টাল ঘাস পাওয়া যায় 
ফ্যাসূলাস 
| মুগ | হি অক্টোবর ডিসেম্বর ৩৫-৪০ কেজি. বীজ ৭০-৭৫ ভুষা 


টি ল্যাথরাস 
ল স্যাঁটিভাস 
গা) কেটালারয়া 
দা ্‌ জোনাস 
বারী পেনিসেটাম 
ৰ টাইফয়েডস 
না সরগম ভালগারি। 
(সুদানীমৃসি) 
গা প্যানিকাম- 
ম্যাক্সিমাম 
কা সিনাডন 
ৰ ড্যাকাটলন 


অক্টে বর 

অক্টোবর 
মার৮-এাপ্রল 
মাৰ্চ-এপ্ৰিল 
মাৰ্চ-এপ্ৰিল 


মাৰ্চ-এপ্ৰিল 
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ডিসেম্বর ১০-১২ কুইন্টাল ঘাস পাওয়া যায় 
ফেব্রুয়ারী || ৩০-৩২ কুইন্টাল ঘাস পাওয়া যায় 
জুন-জুলাই [৮-১০ কুইন্টাল 
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ঘাসের মিশ্র চাষ 


bd 


ঘাসের মিশ্র চাষের প্ৰচেষ্টা ও প্রচলন প্রযুক্তিবিদদের এক সাৰ্থক রূপায়ন ! 
পশ্চিম বাংলার আবহাওয়া, ঝতু ও প্রকৃতিগত কারণ ও থাটির নমনীয়তা 
এই মিশ্ৰ চাষের সহায়ক । কেননা ঝতুগতভাবে সারা বছরে যেমন ছয় 
ধাতুর আবর্ত লক্ষনীয় তেমন প্রত্যেক ঝতুই একে অন্যের সহমশীল প্রাতিশ্রুতি, 
কেউ অপরের সাঁহত চরম ভাবাপন্ন নয়। ফলস্বরূপ রৌদ্র প্রথরতা, বায়ুর আদুতা 
পরস্পর প্রাতশ্রুত, সহনশীল ও সমভাবাপন্ন । নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার উপযোগা 
ঘাস এমন অন;কুল আবহাওয়ার সাত মাটির নমনীয়ত র ফলে, রস ও খাদ্য 
সংগ্রহের সহজ ও অনুকূল অবস্থায় থাকায় প্রায় সব ঘাসই সহজে নিশ্চিন্ত 
ভাবে জন্মানো যায়। সারা বছর ধরিয়া কচা ঘাসের যোগান বজায় রাখিতে 
ঘাসের এই 'মশ্র চাষ পদ্ধাত এক অপাঁরহার্ধয প্রযুক্তি । ঘাসের মিশ্র চাষে 
দেখা গিয়াছে উৎপাদিত ঘাসের খাদ্যমূল্য-মানের পর্যায় বজায় রাখা সম্ভব 
এবং উৎপাদিত মিশ্র ঘাস গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে উপাদেয়ও বটে। এজন্য 
ঘাসের মিশ্র চাষ ক্রমান্বয়ে গোপালকদের নিকট প্রিয় ও পাঁরাচতি লাভ 
কারতেছে। দুই বা ততোধিক ফসল জন্মাইবার চারন্র, মাটি, সেচ, সার, 
আবহাওয়ার শ:দ্কতা, আদ্রতা, খরা, বাম্টপাত ইত্যাদির সমন্বয় কাঁরয়া 
নিধরিণ কারতে হইবে । এই মিশ্ৰ ঘাসের চাষ পদ্ধতিতে দুই ফসল বুনিবার 
ব্যবধান এক হইতে দুই সপ্তাহ হইতে পারে। আবার ইহার কোন এক 
ফসল বুনিবার সময় সে দিয়া জল দাঁড় করাইয়া নিতে হয় কিন্তু অপর- 
টিতে নহে। আবার দুই ফসলের মিশ্রণের জন্য একটির সঠিক অথবা 
আগ্রম বুনিবার সময়কে পিছাইয়া আনিয়া, দ্বিতীয় ফসলের সঠিক ব:নিবার 
সময়কে আগাইয়া বুনিবার সময়টিকে সমন্বয় করিয়া নিতে হয়। দুই 
ফসলের বীজ মিশাইয়া নিয়া একবারেই ছিটাইয়া বোনা চলে। আবার 
দই ফসলের বাঁজ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছিটাইয়া বাানতে হয় এবং 
ইহা নিভর করিবে দুই বীঞ্জ এর আকার ও আয়তন এর উপর । আবহাওয়া 
অনুযায়ী সারা বছরে ঘাসের চাষের পন্ধাতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়! 
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গ্ৰীষ্ম ও বর্ষায় অর্থাৎ বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পৰ্য্যন্ত প্রথম ভাগ--এই সময়ে 
নোপয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, জোয়ার, ভুট্টা ও টিও?সনটি ঘাস জন্মানো চলে। 
শরৎ ও হেমন্ত অর্থ ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ-__এই সময়ে 
গাইমূগ, বিশালমূগ, বরবাঁট, মটরশুটি ইত্যাদি জন্মানো চলে। শত ও 
বসন্ত অর্থাৎ পৌষ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তৃতীয় ভাগ--এই সময়ে বারসীম, 
ল:সান', ওটস্‌ ইত্যাদি ঘাসের চাষ হয়। যে ফসলগলর আবাদ প্রণালী 


ও চাষ পদ্ধাত আগে দেওয়া হইয়াছে সেইসব ফসলেরই মিশ্র চাষ কেমন, 
ভববে হইভে তাহা নিচে বলা হইল। 


কোন ফসলের সাঁহত কোন ফসল খাইয়া বূনা চলে 


যদি ভুট্টা মরশমের প্রথম দিকে বনতে চান তবে ভুট্টার সাহত বরবটি 
মিশাইয়া বুনিতে পারেন। বাঁজের পরিমাণ অদ্ধেক অদ্ধেক দিবেন। ভুট্টার 
সহিত জোয়ার মিশাইয়া ব:নিতে পারেন। ভুট্টার সাহত জোয়ার ও বরবটি 
একত্র কাঁরয়াও ব্ানতে পারেন ৷ ভুট্টার সাঁহত সয়াবীন বুনা যায়। জোয়ারের 
সহিত ফ্যাসংলাস ক্যালকারেটাস (গাইমুগ ) ও ফ্যাসলাস আরয়াস (বিশাল 
মুগ) বননা যায়। জোয়ারের সাহত সরাবীনও বুনা চলে। 1টিওাসনটির 
সহিত ভুট্টা বুনা যায়। টিওাসনটি, ভুট্টা ও বরবাঁটি একত্রে বুনা যায়। 
হাইব্ৰীড নোপিয়ারের সারির মাঝখানে পর্যায়ক্রমে (আবহাওয়া অনুযায়ী, 
বরবটি, ফ্যাসলাস ক্যালকারেটাস (গাইমুগ ) বা আঁরয়াস (বিশালমুগ ) 
এবং শীতকালে বারসীমও বুনা চলে। ওটস এর সহিত মটর বূনা চলে। 
ওটস এর সাঁহত বারসীম চাষ করা যায় এবং ল.সানে'রও চাষ চলে ৷ 
ওটস্‌এর সহিত রেপসীডের চাষও চলতে পারে। বারসীমের সাহত রেপসড 
(সরষে জাতীয় ঘাস) এর চাষ হয়। ওটস্‌ এর চাব তো বারসীমের সঙ্গে 
চলছেই । তাহলেই দেখা যাইতেছে গ্রা্ম ও বর্ধাকালশন ঘাসের সাহত, 
শরৎ ও হেমন্তকালীন ঘাসকে টানিয়া আনিতেছে, আবার শীতকালীন ফসলের 
সাহতও শরৎ হেমন্তকালীন ফসলকে ঠোলয়া দিতেছে, এমন চাষ পদ্ধতিকে 
বিলেক্লাপং বলা হয়। রিলে ক্লাপংএর বেলায়, নিদিষ্ট মিশ্রনের ঘাস উৎপাদনের 
জনা জাঁম তৈরী, সার ও সেচের প্রয়োগ, পরব পরিচযণ্যা, এসমন্ত কিছুরই 


একক চাষ পদ্ধাত হইতে অল্পাবন্তর হেরফের হইতে পারে। যেমন চারত্রগতভাবে 
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নোঁপয়ার ঘাসের সারির মধ্যে বারসীম চাষ 


'একপন্র বীজের সাঁহত দ্বিপত্র বাঁজের বেশ কিছ; প্রভেদ রাহয়াছে। তেমনভাবে 
এই সংমিশ্রন ও চাষের বেলায়ও তেমন তেমন নীতি নির্দেশ রহিয়াছে, 
আর স্বাভাবিকভাবেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে তবেই নিশ্চিত ফসল 
পাওয়া যাইতে পারে। 

আর এক প্রকার মিশ্র ঘাসের চাষ পদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছে এন[সওরড 
ক্রাপং মানে নিশ্চিত ফসল । এই পদ্ধতিতে চাষ করিলে ফসল যেমন অতিখরা 
হইলেও মার খাইবেনা আবার অতিবৃষ্টি হইলেও পুরোপুরি মার খাওয়ার 
তেমন আশঙ্কা থাকেনা । কেননা কোন কোন বীজ খরাজনিত পাড়া প্রাতয়োধ 
করিতে সক্ষম, আবার কোন কোন বীজ মোটামুটি বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম ৷ 
এবার একটির প্রতিকূল অবস্থায় অপর:ট অনুকুল অবস্থায় থাকছে, সুতরাং 
ফসলের একটি অংশ যে কোন ‘অবদ্থার টিবিয়া যাইতেছে, আর যতটাই টিশবয়া 
যাক নাকেন তার ফলন হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জামির গড় ফলন পাওয়া 
যাইবেই ৷ ইহা সাব্বিক সত্য বে,কোন কোন ঘাস সংামশ্রনে আসিবে, তার 
জাতি প্রজাতি, চরিত্রগত বৈশিষ্ট সব্ব্েপার গড় ফলনশীলতা (পরিমিত 
জাঁমতে) ইত্যাদি, সেই সঙ্গে কোন ঘাসের , কত কত পরিমাণ বীজ নিয়া এই 
সংমশ্রন ঘটাইলে একাঁটর উৎপাদন ব্যর্থতায় অপরটির ফলন হইতে জামর 
পারমাণের গড় উৎপদন পাওয়া সম্ভব হইবে এবং 'তাহা নিশ্চিতকরণ একটি 
অবশ্য প্রযুক্তি । যেমন বিঘা প্রতি জোয়ার বীজ ১.৫ কোঁজ সুদান ঘাস বাঁজ 
১ কোঁজ বাজরা বীজ ৩০০ গ্রাম, 1টিউসিনাটি ৮০০ গ্রাম, বরবটি ৮০০ গ্ৰাম, 
মোট ৪-৪ ২ বা সারে চার কেজি বীঁজ একত্রে মিশাইয়া বিলে আঁত খরা বা 
অতি বৃণ্টতে ফসল হানির কোন আশঙ্কা দেখা দিবে না। পরন্ত জমির 
পাঁরমান অন:যায়ী নি্দ্দিণ্ট পরিমান ফসল উৎপন্ন হইবেই। পশ্মখাদ্যে 
খাস চাষের ক্লমান্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বাহুবায়নকে নিশ্চিত বরিবার চেণ্টা 
চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। 
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সাইলেস প্রথায় ঘাস সংরক্ষণ 


পশুখাদ্য ঘাস উৎপাদদের ন্যায় ঘাস সংরক্ষণও একাঁট গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । 
কারণ আমাদের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যবত্তণ বা অন্তবর্ত কালীন মানে দুই অর্থকরী 
ফসলের মাঝখানের সময়ে ঘাস চাষের জন্য জমিকে ব্যবহার কিয়া নেবার ঝোঁক ও 
রেওয়াজ হইয়া আসতেছে। তাই এই মধ্যবরতীকালীন ঘাস চাষের জন্য 
গোপালদের প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্বেও বেশী জাঁমতে তারা ঘাস চাষ করেন না। 
পরবর্তী ফসলের জন্য চাষ করা পযন্ত তাদের গর; বাছুর যতটা ঘাস খাইবে 
সেই পরিমানের বেশী চাষ করিতে চাননা। কারণ ঘাস চাষের একাঁটি খরচ 
আছে, প্রয়োজনের আঁধক ফলনকে এ অল্প সময়ে তার সীমত সংখ্যক 
গবাদি পশুকে খাওয়াইবার পরেও উদবত্ত ঘাস । ব্যবহার করিতে না 
পারয়া অপচয় হয় বা জবালানি হিসাবে ব্যবহার কারতে হয়। আজ 
যে সমস্ত গোপালকরা তাদের গর; বাছুরকে বেশী দিন ধরিয়া ঘাস খাওয়াইতে 
আগ্রহী এবং বেশী পরিমানে ঘাস উৎপাদনেও সক্ষম তাদের জন্য 
ঘাস সংরক্ষণ প্রনালী ভালভাবে জানিয়া ও শিখিয়া নেওয়া ঠিক 
হইবে । সাধারণত গ্রী্ম ও বর্ধায়ই আমাদের দেশে আঁধক ঘাস 
উৎপাদন হয়, এবং গ্রীম্মে যে সমস্ত ঘাস তৈরণ হয় তার প্রায় সব 
ঘাসই সাইলেঙ্জ প্রথায় সংরক্ষন কারবার উপযোগ । শীত কালীন ঘাসও সাহলেজ 
করা যায় কিন্ত; তখন তেমন প্রচুর ঘাস পাওয়া কঠিন ও ঘাসের রকম সাইলেজ 
করিবার খুব উপযোগীও নহে। তাই শীতকালীন ঘাস শুকাইয়া রাখা ভাল। 
এই শুকাইয়া রাখা ঘাসকে হে বা খড় বলে। সাইলেজ্জ সাধাণত লম্বা পাতা- 
ওয়ালা ঘাস যেমন, ভণ্টা, জোয়ার, টিউসিনাটি, নেপিয়ার ইত্যাদি ঘাস দিয়াই 
ভাল হয়। শীতকালীন ঘাস ওটসেও ভাল সাইলেজ তৈরী হয়। এককভাবে 
গ্রীস ও বর্ষার ঘাস, বরবটি বা ক্যাস*্লাম জাতীয় ঘাস দিয়া বা শীতকালীন 
বারসীম বা ল:সার্ণ“ জাতীয় ঘাস দিয়া সাইলেজ হয় না কারণ এই সব ঘাসে 
প্রচুর পাঁরমানে জলীয় পদার্থ রহিয়াছে এবং কার্বোহাইড্রেট কম পরিমানে 
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রাইয়াছে। এই দ:টি ব্যপারই সাইলেজ তৈরী হইবার পরিপন্থী । তবুও 
বরবাট ঘাসকে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি ঘাসের সহিত মিশাইয়া সাইলেজ তৈরী 
করা যায় আবার বারসীম ঘাসকেও ওট্‌স এর সাঁহত মিশাইয়া সাইলেজ 
তৈরা করা সম্ভব হয়। জোয়ার, ভুটা, ইত্যাদি ঘাস, বরবটির বেশী জলীয় 
পদার্থাট টানিয়া নেয় এবং তাদের অধিক কার্বোহাইড্রেটও বরবটিকে দেয়। 
ওটম্‌ ও বারসীমের বেলাতেও এমনি হয়। শুধু বরবাঁট বা বারসীম ঘাসে 
যে সাইলেজ করা যায় না তা নয়, করা বায় বটে কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে 
সাইলেজ করা একটু ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে ॥ যেমন ১৫৫ অনুপাতে খড় 
ক'ুচাইয়া, খড়ে ঘাস মিশাইয়া নিতে হয়। তাছাড়া ৪০ কিলো চিটে গুড় 
১ টন ঘাসে লাগিয়া যাইবে । ভুট্টা সাইলেজ কারবার উপযোগী 
ঘাস কেননা ইহাতে শর্করার ভাগ বেশী আছে, ইহার ফলে এক ধরনের 
ব্যাকটেরিয়ার কাজ দ্রুত বাড়িয়া যায়। ফলে ল্যাকাটিক এ্যাসিডের কাজ বাড়িয়া 
যায় এবং বিডীট্রক এ্যাসিডের বর্তমান থাকিতে পারে না। ভুট্টা ঘাসের 
সাইলেজের মান আরো উন্নত করা যায় যাদি শিস্বজাতীয় ঘাস, যেমন বরবটি, 
লুসার্ণ ইত্যাদি ঘাস ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সাইলেজ করা হর। 
সাইলেজ কাঁববার জন্য ভ:টা গাছ সবচাইতে উপযোগী হয় যখন ভণ্টোর ফল 
একটু শন্ত হইতে চাঁলয়াছে, অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ হইয়াছে এবং 
গাছে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ জলীয় পদাৰ্থ, রাঁহয়াছে। জোয়ার ঘাসের সাইলেজ 
ভুট্টা ঘাসের সাইলেজের চাইতেও উ'চুমানের হয়। জৌয়ার, কাঁচা ঘাস হিসাবে 
খাদ্যমানের চাইতে জোয়ার সাইলেজে খাদ্যমান তেমন কিছ? একটা কমে না। খরা 
জানত বাড়নহণীন তরুণ গাছে যে গ্ললকোসায়ানেড বিশ থাকে উহা সাইলেজ 
তৈরশতে রাসায়ানক 'বিক্রীয়ার নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রঃীসক এ্যাসিড জানত 
বিষক্রিয়ার কোনও ভয় থাকে না। তরুণ গাছের চাইতে 'উপয্ন্ত বাড়ন্ত গাছের 
সাইলেজ আরও ভাল হয় কারণ তরুণ গাছের সাইলেজে এ্যাঁসডের ভাগ 
একটু বেশন হয়, যাঁদও ভুট্টা বা অন্যান্ন গাছের সাইলেজ প্রস্ত:ত কারবার সময়ের 
চাইতেও জোয়ার গাছের সাইলেজ তৈরী কারবার সময় একটু বেশী লাগে 
কারণ জোয়ার ঘাসে প্রোটিন তুলনামুলকভাবে কম থাকার সাইলেজ পচন" 
শীলতায় সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়া তেমন দ্রুত কাজ করে না। এইজন্য 
জোয়ার ঘাসে সাইলেজ তৈরী কারবার সময় অল্প ইউরিয়া ছড়াইয়া দিলে 
পচণশালতা দ্রুত আসে, ইহাতে ক্যারোটিন ও অন্যান্ন খাদামান বাড়িয়া যায় 
ও স্বাদহযুক্ত হয়। ৰ 
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সাইলেজ কি, এবং কেমন করে তৈর হয়_ 


ঘাস কুচিয়ে নিয়ে হাওয়া বাতাস ঢাকতে পারে না এমন গন্তে বা চৌবাচ্চায় খুব 
গাদিয়ে প্থারয়া রাখলে ঘাসের পচনশীলতা আসিয়া যায় ও তখন উহার মধ্যে 
কয়েক ধরনের এসিড তৈর হয় ম্বেমম ল্যাকটিক এসিড, এসেটিক এসিড, ও ব্রিউাট্রক 
এসিড ইত্যাঁদ। এ এসিড-ই ঘাসকে একটা বিশেষ অবস্থায় সংরক্ষণ কাঁরতে সাহায্যে 
করে। ল্যাকটিক এসিড-এর প্রভাব বেশ? হইলে সাইলেজ ভাল হয় কিন্ত; বিউাট্রিক 
খ্যাসিড বেশী হইলে সাইলেজ ভাল হয় না, একটা উৎকট গন্ধ হয়। কিকি 
কারণে ল্যাকঁটিক এসিড বেশী হইতে পারে, বিউাট্রক এযাসিড বেশী হইতে 
পারে না তারও 1বাঁভন্ন কারণ রয়েছে । কোন কোন ঘাস দিয়া সাইলেজ করিতে 
হইবে, কোন ঘাস কোন অবস্থায় সাইলেজ করিবার উপযোগী হইবে এবং 
সাইলেজ কারবার সময় গ:ড়জল ছিটাইয়া দিতে পারিলে ল্যাকঁটিক এসিডের 
প্রভাব থাকিবে, বিট্রট্রিক এযাসিডের প্রভাব থাবিবে না ইত্যাদ। যেমন 
জোয়ার, ভুট্টা, ওটস: এই নব ঘাসের যখন ফুল আসবার সময় হয় বা ফল ধরে 
এবং ফলে দব্ধ থাকে তখনই কাটিয়া সাইলেজ করিবার উপযযুন্ত সময়। 


সাইলেজ তৈরা করিবার জন্য কয়েক রকম ভাবে গর্তবা চৌবাচ্চা তৈরী 
করা যায় তবে ট্রেনস পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করাই সুবিধা । কোথায় এই গর্ত বা 
ট্রেস খোড়া যাইতে পারে তার উপযন্ত জায়গা নিদ্ধণরণ করিতে হইবে । জায়গা 
অবশ্যই উচু হইতে হইবে, চারপাশে কোথাও বাষ্টর জল যেন না দাঁড়ায় বা 
কোন অবস্থায়ই যেন জল গান্তে ঢাকতে না পারে । এখন জায়গা 
হওয়া চাই সেখানকার মাটির নিচেকার জলের লেভেল অন্তত চার মিটারেরও 
নীচে হয়। ট্রেনস পদ্ধতিতে সাইলেজ করাই ভাল কারণ নাচের দিকে 
এর গভীরতা খুব একটা দরকার হয় না। এক মিটার বা তার কম হইলেও 
চালতে পারে এবং এইজন্য মাটির ত 
সাইলেজ তৈরীতে কোন বির ঘটাইতে পারে না। ইহা ছাড়াও ট্রেন্স সাইলোর 


গভীরতা কম থাকায় খাড়া ভাবে কাটিয়া সাইলেজ তোলার খুবই সুবিধা 
ও ইহাতে অপচয়ও কম ঘটে। 


গর্ত করিয়া যাঁদ সাইলেজ তৈরণ করিতে হয় তবে ৮ ফিট ভায়সেটার, ও ১২ ফিট 
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গ্রভীর করিয়া গর্ত খাঁড়তে হইবে। এমন গর্তে যে পরিমান সাইলেজ তৈরী 
হইবে তাতে চারাট গর; মাথাপছ ২০ কে. জি. সাইলেজ ও ৩ মাস ধাঁরয়া 
থাইতে পারিবে। এমন গর্ত করিয়া, ভরাট করিতে ঘাস লাগিবে প্রায় দশটন 
আর এই দশটন ঘাস জন্মাইতে ২২--৩ বিঘা জাঁমতে ভাল ফলনের জোয়ার 
অথবা ভুট্টা ঘাসের দরকার হয়। 


আগেই বালয়াছি কি কি ঘাসে সাইলেজ হয়, কখন ঘাস কাটিয়া আনিতে 
হয়। এবার ঘাস কাটিয়া মাঠে একাদন ফেলিয়া রাখুন যেন অন্তত ৪- ঘন্টা 


পিট সাইলো 


রোদ পায় এবং বাঙ্পমোচন ঘটে উহাতে বেশ খানিকটা জলীয় অংগ বাহির 
হইয়া যাইবে ফলে সাইলেজের কোয়ালিটি ভাল হইবে । এইবার ঘাস পাওয়ার 
চপ কাটারে কাটিয়া নিন: । চপ কাটার না থাকিলে হাতেও কু'চাইয়া নিতে 
পারেন। এইবার গর্তে ফেলুন। গর্তে ঘাস ফোলবার আগে তলায় কিছ 
খড় বিছাইয়া নিন। এবং গর্তের দেওয়ালেও খড় ধরাইয়া দিতে থাকবেন যেমন 
যেমন গত‘ ভরাট হইতে থাকিবে। ২ ফিট করিয়া ঘাস ভিতরে 'ছটাইয়া ফোঁলয়া 
লোক নামাইয়া ভাল করিয়া মাড়াইয়া দিন! এর ওপর খানিকটা গুড় জল- 
ছিটাইয়া দিন। আবার ২ ফিট পাঁরমান ঘাস দিয়া মাড়াইয়া দিন, 
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গুড় জল দিয়া আবার ঘাস দিন, এমন করিয়া গর্ত পরা করুন৷ 
মাড়াইয়া দিবার সময় মনে রাখিবেন যেন হওয়া বাতাস কোন প্রকার আর না 
থাকিয়া যায়। গর্ত যখন পুরা হলো তখন তার উপর আরো কিছ; ঘাস 
চাপাইয়া অন্তত ১ মিটার উ'চু কাঁরয়া দিয়া একটু ঢিপির মত করুণ এবং চাপিয়া 
তার উপর পাঁলীথন অথবা প্লাসিটিক সিট দিয়া ঢাকিয়া দিয়া পরে মাটি চাপা 
দিন। ভাল কাঁরয়া কাদা মাটি চাপা দিন ৷ ভাল করিয়া কাদা মাটি দিয়া 
আগাগোড়া পুর করিয়া লেপিয়া দিন। যেন কোন হাওয়া বা জল, কোন 
অবস্থায় না ঢাকতে পারে। কয়েক দিন গেলেই ঘাস বাঁসতে থাকবে এবং 


| কয়েকবার ফাটল বুজাইতে হইবে 
৮০-৯০ দিনের মধ্যেই সাইলেজ তৈরী হইয়া যাইবে। এইবার গর্তের মুখ খুলিয়া ] 
৮৬ Lis 


উপর হইতে চাপা দেওয়া ঘাস সরাইয়া ফেলুন এবং স্নাইজ লা 
তুলিয়া গরু বাছুরকে খাওয়ান । 


ট্রেন্স সাইলো ইণ্ট সিগেন্ট দিয়া তৈরা করিয়া নিলেই ভালো হয়। ২০ কৈ. 
জি. করে মাথা পিছ ৫ টি গর; ১৫০ দিন ধরিয়া খাইতে পারিবে এমন দ্রেণের 
মাপ হইবে দৈঘ্য ৭.৫০ মিটার, তলায় চওড়া হইবে ৩.৫০ মিটার, উপর মুখের 
চওড়া হইবে ৪.২০ মিটার আর গর্ত হইবে ০.৭৫ মিটার । এই সাইজের সাইলো 
ভর্তি করতে ঘাস লাগবে ২২২ টন ৷ ভণ্টা বা জোয়ার ঘাস দিয়া সাইলেঞ্ 
করিলে ছয় বিঘা জমির (ভাল ফলন) ঘাস দরকার হইবে । ঘাস সংগ্রহ, কু'চোনো 
ট্রেন্সে ছিটাইয়া ফেলে মারাইয়া চেপে দেওয়া, গুড় জল দেওয়া, ও ভরাট 
কারবার পিট সাইলোতেও যেমন, এখানেও তেগন। 


সাইলেজ সমস্ত বয়সের গরু বাছুরকেই খাওরান যাইতে পারে । যে 
গরু ঘাস খাইত ৩৫ কে. জি. সে সাইলেজ খাইবে ২৫ কে. জি., যে ঘাস খাইত 
২৫-৩০ কে. জি. সে সাইলেজ 'খাইবে ২০ কে.জি. যে ঘাস খাইত ২০ কে.জি. 


সে সাইলেজ খাইবে ১৪ কে. জি। 


তবে সাইলেজ একক খাওয়াইতে নেই ৷ দুইভাগ সাইলেজ, ১ ভাগ ঘাস 
ও ১ ভাগ খড় চুলি বা ভুষা দিতে হয়। কাজেই যে গর; ঘাস খায় 
২০ কে.জি সে পাবে ৭ কে.জি সাইলেজ, ২ কে.জি খড় বা ভুষা ও 
৫ কেজি থাস। মনে রাখবেন দুধের গরুকে দুধ দোহানোর পরে স।ইলেজ 
খাওয়াইতে হয় । দুধ দোহানোর আগে সাইলেজ খাওয়াইবেন না । 


উচ্চমানের সাইলেজ প্রন্তুত কাঁরতে নিয়লিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা 
উাচং__ ত ) 
যে সব সাইলো কাঁচা অথাৎ দেওয়াল পাকা করা হয়নি তাহাতে 
দেওয়াল ও তলায় ভালভাবে ধান অথবা গমের খড় এমনভাবে ছড়াইয়া 
দিতে হইবে যেন সবুজ ঘাস মাটির সংস্পশে’ না আসে । 

কাটা ফসল মাঠে রাখিয়া একটু শুকাইয়া লইতে হয় যেননা জলীয় 
অংশ খানিকটা কিয়া আসে তাহার পর উহা ছোট ছোট করিয়া কুচাইয়া 
লইতে হইবে, কেননা কুণ্চানো ঘাস পরে ভালভাবে চাপিয়া আটসাট 


করা যায়। 
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কু'চানো ঘাস সাইলোতে সমান স্তরে স্তরে ছড়াইতে হয় এবং মাড়াইয়া 
এমন আটসাট কারতে হয় যেন ভেতরে কোন বাতাস না থাকিয়া যায়। 
বাতাস থাকিয়া গেলে সাইলেজের মান খারাপ হবে। তাই যত কম সময়ে 
সম্ভব সাইলো ভাত‘ করিয়া ফেলিতে হইবে ৷ 

সাইলো এমনভাবে ভাৰ্ত কাঁরতে হইবে যেন উহার উপরিভাগ বাঁসয়া 
যাইবার পরও মাটির লেভেলের উপর থাকে। আস্তে আস্তে বসিয়া যাইবে 
কতোটা, তাহা নির্ভর করে কতোটা বাতাসহীন করিয়া সাইলো বোবাই 
করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ঘাসের রকমের উপর। যেমন শ:টিজাতীয় ঘাস 
জোয়ার, ভুট্টা, বাজরার চাইতে একটু বেশী বাঁসয়া যাইতে চাইবে। তারপর 
উপরিভাগ প্র; কাঁরয়া মাটির লেপ এমনভাবে দিন যেন কোন অবস্থায়ই 
ভেতরে বাতাস ঢুকতে না পারে বা জল চোয়াইতে না পারে। 

সাইলেজের মান উৎকৃষ্ট করিবা 


র জন্য কিছু কাটা শস্যদানাও ছড়াইয়া 
দিতে পারেন । 


সেই সঙ্গে কছ? খড় ভাল করিয়া কুচাইয়া স্তরে স্তরে 
দিতে পারেন। ভিতরে ঘাস ভালভাবে গজি 
স্তরে স্তরে কিছ; গুড় জল হিটাইয়া দিন। 
প্রায় ১ কিলো গুড় জল । 

উপযুক্ত সময়ে ফসল কাটার উপরই নিভ'র বরে উচ্চমানের সাইলেজ্জ 
পাওয়া। ফুল আসা হইতে ফল ধরা পর্যন্ত ফসল কাটিবার উপযুক্ত 
সময় । এমন সবুজ ঘাসে শতকরা ৮০%--৮৫% ভাগ খাদ্যমূল্য সংরক্ষিত 
হয়। 


সাধারণত ৯০ দিনেই সাইলেজ তৈরী হইয়া যায়। এক সঙ্গে সাইলো 


না খ্যালরা ভাগে ভাগে অলস কাঁরয়া তুলূন। যখন যেখান হইতে তুলবেন 
একেবারে উপর হইতে নশচ পর্য্যন্ত তুলিয়া নিন ৷ 


মনে রাখবেন একটি বাড়ন্ত গাভা হইতে দুগ্ধবতী গাভী পৰ্য্যন্ত ৬- 
১০ কিলো পর্যন্ত সাইলেঙ্গ খাইবে প্রাতদিন। 


[োনোর (Fermentation) জন্য 
পারমণে- কুইন্টাল প্রতি ঘাসে 


৮৮ 


ঘাস শুকানো প্রথার সংরক্ষণ 


খড় বালিতে আমরা শুকনো ধানের খড়কেই বুবা। ধান বাড়াই 
আড়াই করিয়া নিবার পর গাছের যে অংশ (কান্ড ও পাতা) বাক থাকে 
উহাই ধানের খড়। বাংলায় শষ্যদানা চাষে ধানই প্রধান ও ব্যাপক। গ্রাম- 
কোন্দ্রিক পশুপালনে বাঙলা ধানের খড়কে গবাদিপশুর পেট ভরানো খাদ্য 
হিসাবে চিরাচরিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে কারণ ধানের খড় সহজলভ্য 
এবং স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ । অবশ্য শষ্য দানা যেমন গম, বালিৰ ওটস ইত্যাদি 
পাকিবার পর ঝাড়াই মড়াই করিয়া লইবার পরে গাছের কান্ড ও পাতাকেও 
খড় বলা হয়। বিকল্প হিসাবে গ্রাম বাঙলায় পেটভরানোর জন্য গবাদিপশুকে 
চারণভামতে চারতে দেওয়া হয়। প্রকৃতগত কারণে বর্ষণ ও বর্ষার পরে বাংলার 
মাঠে প্রান্তরে ঘাস তৃণ লতা ইত্যাদি জন্মায়। চরণভূমি হিসাবে পারকজ্পনাধীন 
ঘাস জন্মানো এবং তাহার পারচয) যাদও তেমন সংজ্ঠু ব্যবস্থা হয়না, তথাপি 
গ্রাম বাংলায় ধান কাটিয়া নিবার পর পরেই জমির জোঁ অনুযায়ী কলাই 
বিবার রেওয়াজ আগেও ছিল এবং এখনো আছে। ধানের খড় গবাদি 
পশুখাদ্য হিসাবে খুবই নিম্নমানের, ইহাতে পঢষ্টিম্‌ল্যে নাই বললেই চলে। 
ক্লুড প্রোটিনের ভাগ মাত্র ০.৯ ভাগ, ক্যালাসয়ম মাত্র ০.২৭ ভাগ, ফসফরাস 
মাত্র ০.১৬ ভাগ। ধানের খড়ে শ্ত ছিবড়ার ভাগ খুবই বেশী শতকরা ৩৩.৫ 
এবং ক্ষার জাতীয় অকসাল্টের ভাগ শতকরা ১৪.৫ ভাগ থাকায় ধানের 
খড় গবাদি পশুখাদ্যে খুবই নিয়মানের । এই সমস্ত কারণের জন্য ধানের 
খড় একক হিসাবে না খাওয়ানোই উচিত। যাঁদ ধানের খড়ের সাহত 
আংশিক সবুজ ঘাস মিশাইয়া খাওয়ানো যায় তাহা হইলে খাদামান একটি 
পর্যয়ভুন্ত হয়। এইজন্য ধানের খড়ের সাঁহত ভুট্টা ঘাস, জোয়ার ঘাস, 
ওটস ঘাস ইত্যাদি খাওয়ানো চলে। শিদ্বী জাতীয় ঘাস বরবটি, মটর, 
বারসীম ইত্যাদি ঘাস যদি খড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়ানো যায় তবে খাদা 
মূল্যমান আরো বাড়িয়া যার! ধানের খড়ের সাঁহত এই সমস্ত ঘাসকে 
শ্মকাইয়া রাখিয়া মিণাইয়া খাইতে দিলেও খাদ্যমুল্যমান অনেকটা বজায় 
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থাকে। প্র্ব'ভারতের আসামে ধানের ফসল কাটিয়া নিবার পরই জামর 
জোঁ অন:সারে ধইজ্জা বুনিয়া দিবার রেওয়াজ আছে। ধান কাটিয়া নিয়া 
প্রায় দেড় দুইমাস গাদা কারয়া রাখা হয় এবং পরে বাড়াই মাড়াই করে। 
এই দুইমাস সময়ে ধইজ্ঞা ঘাস বেশ বড় হইয়া ওঠে । এ সময়ে ধইণ্ডা কাটিয়া 
শকাইয়া লয় এবং ধানের খড় গাদা বার সময়ে চরে ন্তরে ও শুকনো ধইগা 
সাজাইয়া রাখা হয়। এই প্রথার ধানের খড়ের খাদ্যমূল্যমান অনেকটা 
বাড়৷ইয়া নেওয়া হয় কেননা ধইণ্টা শি্বীজাতীয় ঘাস এবং ইহাতে 
প্রোটিন ও অন্যান্ন খাদ্যমল্য অধিক আছে। কেবলমাত্র ধইগা নহে প্রায় 
সকল প্রকার শষ্য জাতীয় ঘাস যেমন ভুট্টা, জোয়ার, বাজয়া, ওটপ: ইত্যাদি 
ও শাম্বজাতীয় ঘাস বরবটি, মটর, বারসীগ, লঃসার্ন ইত্যাদি সকল প্রকার 
ঘাস শুক কিয়া রাখা সম্ভব ও ধানের খড়ের .সাহত মিশাইয়া গবাদি পশুকে 
খাওয়াইলে স:ফল পাওয়া যায় এবং পেট ভরানোর খাদ্যে পুষ্টিমান বজায় থাকে ৷ 
একক শ্‌গ্ক ঘাস খাওয়ানো আরও পঢা্টিকর। শষ্য জাতীর ঘাস শুস্ক 
কারয়া রাখিবার জন্য যদি বগন করা হয় তবে ১২--২ গুণ হারে বীজ ছিটাইয়া 
বঃননিতে হয় ফলে খুব ঘন হইয়া চারা বাহির হয়। মাটির খাদ্যাংশ ভাগা- 
ভাগির ফলে নকল ঘাসই প্রায় -সমহারে বাড় নেয় এবং কান্ড সরু হয়। কাণ্ড 
আশব্ত হইবার আগেই ফসল কাটিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ প্রথমবেলায় 
ফসল, কাটিয়া এ দিন মাঠে রোদে ফেলিয়া রাখা ভাল। যেমন কাটা হয় 
তেমন ভাবেই মাঠে রাখিয়া দিতে হয় কিন্ত; গাদা কারয়া নহে। ওঁ দিনই 
বিকালে অথবা পরের দিনই শঃকাইবার জন্য নির্ধারিত জায়গায় বহন করিয়া 
আনয়া ছড়াইয়া শুকাইতে দিন। ঘাস শঃকাইয়া রাখা বেশ গুরুদ্বপূণণ 
ব্যাপার । রোদে না শ্‌ুকানোই ভাল কারণ রোদে শুকহিলে অনেকটা খাদ্য" 
প্রাণ ন্ট হইয়া যায়। সুতরাং হাওয়ায;ুন্ত ছায়া জায়গায় যাদি বার বার 
উল্টাইয়া দেওয়া হয় তবে একটু দেরী হইলেও শকাইয়া রাখা সম্ভব । প্রথম 
কাটিবার দিন যাদি মাঠে ছড়ানো থাকে তাহা হইলে রোদের তাপে খানিকটা 
পঃ্ণ্টিমল্যে (কারোটিন) ঘাটতি হইলেও ঘাসের জলীয় অংশের অনেকটাই 
শংকাইয়া যাইবে। পরে হাওয়াযুন্ত ছায়া জায়গায় শুকানো উচিত। শিদ্ব 


জাতীর ঘাস শুহ্ক- করা আরো শন্ত কারণ খুব সতকতার সাঁহত না শ:কাইতে 


পারলে উহার পাতা ঝারয়া যার অথচ 'শদ্ব জাতীয় ঘাসের পাতায় $ অংশ 
খাদাপ্রাণ থাকে। 


শিক্বজাতীয় কোন ঘাস কখন কাটিলে আধক খাদাপ্রাণ 
থাকে ইহাও জানা থাকা দরকার যেমন বারসগম ঘাস ফুল হইবায় মুখে কিংবা 


৯০ 


কেবল ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন অবস্থায় কাটিয়া শুক করিলে 
অধিক খাদামাণ সংরক্ষিত হয়। লুমণন ঘাসের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ কাটিং 
নিবার সময় ‘কাটিয়া শুস্ক কৰিলে খাদ্যমান বেশী বজায় রাখা সম্ভব। 
বারসীম বা ল:সার্ন প্রথম বা দ্বিতীয় কাটিং হইতে শঃকাইবার জন্য আনা 
মোটেই উচিত নহে কারণ ইহাতে জলীয় ভাগ বেশী থাকে এবং শ:কাইবার 
সময় ইহার পাতা অবশ্যই বাঁরয়া যায়। শিদ্ব জাতীর ঘাস শ:কাইবার সময় 
বিশেষ সতকর্তার সাঁহত উহাদের উল্টাইয়া দিতে হয়! হাওয়াযুন্ত ছায়া 
জায়গায় শুকাইতে পারিলে সব চাইতে ভাল হয়। আবহাওয়াজানত কারণে 
এবং কোন অবস্থায়ই যেন একটুও বৃষ্টর জল না পায় সেসব দিকেও নজর 
রাখা উচিত। জলীয়াংশ বেশী থাকিলে গাদা দেওয়া অবস্থায় না রাখাই 
ভাল কারণ উহাতে প5নশীলতা আসিতে পারে । কখনও কখনও পাতা 
কান্ডের চাইতেও আগে শকাইয়া যায় এমন অবস্থায় খোলা হাওয়াযস্ত ছায়া 
জায়গায় সতর্কতার সাঁহত  ছড়াইয়া রাখিয়া শ;কাইয়া লইতে হয়। শষ্য 
জাতীয় ঘাস ও শি*বজাতীয় ঘাস. যাঁদ একই সঙ্গে শুকাইতে দেওয়া হয় তাহা 
হইলে ভাল ফল পাওয়া যায় কেননা শষ্য জাতীয় ঘাস, শিম্বজাতাঁর ঘাসকে 
বেশ? হাওয়া পাইতে ও শ:কাইতে সাহায্য করে এবং পাতা কম বারে। খুবই 
সমষ্ঠভাবে যাঁদ ঘাস শুকানো যায় তবে শষ্য জাতীয় কাঁচা ঘাসের খাদ্যপ্ৰাণ 
হইতে মাত্র ১০--১৫ ভাগ ঘাটাত হয় এবং শিম্ব জাতীয় কাঁচা ঘাসের খাদ্যপ্ৰাণ 
ঘাটাত হয় প্রায় ২০-৩০ ভাগ। ঘাস শ:কাইবার জন্য দিনের তাপমান্লা, 
সূ্যযালোক ও আবহাওয়ার আদ্রতা বিশেষভাবে প্রভাবশীল। বাট বা 
মেঘলা আবহাওয়া ঘাস শকাইবার জন্য মোটেই উপযোগী নহে! শকাইবার 
জন্য সময়কে সংক্ষপ্ত কারতে পারলে পযৃষ্টিমান ও ঘাটাত অনেকাংশে কমানো 
সম্ভব। ঘাস উপযুক্ত ভাবে শুকাইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে খড়ের গাদার মতো 
গাদা কাঁরয়া রাখা ভাল। গাদা কারবার পর্বে ভালভাবে পরীক্ষা কায়া 
দোঁখতে হইবে শুকনো ঘাসের কোথাও কোন জলীয় অংশ যেন একটুও বেশী 
না থাকে। জলীয় অংশ থাকিয়া গেলে গাছের মধ্যে ছঘাক জন্মাইবে এবং 
জলীয় অংশ কোথাও একটু বেশী থাকিলে পচনশালতা পর্যন্ত আনিয়া দিতে 
পারে। সূতরাং গাদায় রাখিবার পর্বে ভালভাবে দোঁখয়া লইবেন। পর 
পর এবং পর্যায়ক্রমে শুকনো ঘাস একই গাদার রাখা যায় যাঁদ ঘাসের রকম 
এক হয়। শিল্বজাতীয় ঘাস শুকাইয়া এককভাবে গাদা করিয়া রাখার 
অস্মাবধা আছে। এইজন্য শিদ্বজাতীয় ঘাস শকাইয়া বান্ডিল কারয়া গাদা 


৯১ 


করা উচিত । সাধারণত হাওয়াযুক্ত জায়গায় গাদা দেওয়া ভাল। চালা 
ঘরে গাদা দেওয়া চালতে পারে। ঘরে দেওয়াল থাকলেও প্রচুর পারমাণে 
হাওয়া বাতাসয-্ড ঘর হওয়া চাই। গাদা দেওয়া হইয়া গেলে শুকনো খড় 
দিয়া ছাউনি দিয়া ঢাকা দেওয়া উঁচত। শুকনো ঘাসের মান বিচার কারবার 
জন্য মনে রাখা উাচত--কে) ঘাস উপযুক্ত কাঁচা অবস্থার কাটা হইয়াছে, 
(খ)ঘাস সাঠকভাবে শুকনো হইয়াছে, পাতা বারিয়া পড়ে নাই এবং পাতার 
রং সবুজ রাইয়াছে। (গ) কান্ত নরম আছে এবং কম আঁশযুন্ত। (ঘ) শুকনো 
ঘাসের কোথাও পচনশীলতা আসে নাই অথবা ছত্রাক জন্মায় নাই। (৩) শুকনো 
ঘাসে কোন আগাছা অথবা খড় কুটা অথবা ধুলা-বাঁল-মাটি ইত্যাদি নাই। 
() ভাল শুকনো ঘাসে একটা সোঁদা গন্ধ থাকে কারণ শকৰরি ও অন্যান্য 
খাদ্যপ্ৰাণ উহাতে বজায় আছে। 

“কনো ঘাসে মান নিয়গামী হইবার কারণ শ:কাইবার সময় (ক) পাতা 
বারয়া যাওয়া (খ) পচনশীল হওয়া (গ) সুর্যের প্রথর রোদে পাঁড়য়া থাকা 
(ঘ) ব্বাণ্টতে ভেজো, বৃষ্টির জল চোয়ানো ইতা।দি। 


৯২ 


চাড়ন ভূমি 


বাংলার মৃত্তিকা, আবহাওয়া ও ঘাসের জাতী প্রজাতী বিবেচনা করিলে, 
বাংলায় চারণভ্াম সৃষ্টি করা ভারতের অণ্যান্ন অঞ্চল হইতে খুবই সহজ । 
বারভ্‌ম, বাঁকুড়া ও প:রযীলয়া ইত্যাদি জেলার মাটি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
পূর্ব ও দাঁক্ষণ বঙ্গের মত নহে আবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ইত্যাদি উত্তর 
বঙ্গের জেলাগ;লির আবহাওয়া, মৃত্তিকার প্রকারভেদ দাক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণা 
জিলার মত নহে। তথাপিও জামির প্রকারভেদে কিছ? তারতম্য থাকিলেও এবং 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একটু বিভিন্ন হইলেও এবং আবহাওয়ার আদ্রতায় খানিকটা 
তারতম্য থাকিলেও একটি মোটামুটি সমতা রহিয়াছে । চারণভূমির উপযোগী 
ঘাসের চারন্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কারলে কোন ঘাস কোন মাটিতে সহজে 
জন্মায়, কোন ঘাস জন্মাইতে কত জল বা বাণ্টপাতের দরকার, কোন ঘাস কোন 
আবহাওয়ার ( উজ্ঞ, আদ্র, শীত ইত্যাদি) ভাল দাঁড়ায়, এবং কতটা কম বা বেশী 
আবহাওয়াজানত প্রতিক্রিয়ায় সহনশীল ইত্যাদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় 
পণ্চিমবাংলায় চারণভমি সৃষ্টি করা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে খুবই 
সহজ। 

চারণভাম সৃষ্টি করিবার জন্য দীর্ঘ প্রান্তর ব্যন্তিমালিকানায় পাওয়া দ;স্কর। 
পাশ্চিমবাংলায় এমন অনেক দীর্ঘ প্রান্তর বা অণ্ডল রাহয়াছে যেখানে অর্থকর? 
ফসল জন্মানো সম্ভব এখনও হয় নাই বা বছরে একবার অর্থকরী ফসল তুলিয়া 
নিলে বছরের বাকী দীর্ঘ সময় জমি পাতত অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং জাম 
আর কোনও ব্যবহার হয় না। এইসব দীর্ঘ প্রান্তরে বহ; মালিকানায় জাম 
থাকায় দীৰ্ঘ চারণভ্চাম সৃষ্টি করার অন্তরায় হইয়া আছে । আবার এই দীর্ঘ 
প্রান্তরে চারণভাঁম তৈরী করিলেও উৎপাদিত ঘাসের সদব্যবহারের জন্য 
উপযুক্ত সংখক গবাদি পশ; থাকাও প্রয়োজন। এই সব দীর্ঘ প্রান্তরে চাষ 
আবাদে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যয় সংকোচের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । সুতরাং 
দীর্ঘ প্রান্তরে চারণভূমি তৈরী করার বাধা ও অসুবিধা ব্যক্তি মালিকানায় 
অতিক্লম করা খুবই অসম্ভব তার চাইতে বড় সমস্যা উৎপাদিত ঘাসের 
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( চারণভণন্মতে) সদব্যবহারের জন্য উপযন্্তে সংখ্যক গবাদি পশু ও অন্ন্যান্ন পশুর 
অভাব। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চারণভামর সৃষ্টি ও তাহার সদব্যবহার একমান্র 
সরকার! প্রচেষ্টা অথবা সরকার সহযোগী কো-অপারিটিভ ভীত্তক হইলে হয়তো 
সম্ভব হইতে পারে। বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে অর্থকরী ফসল খুব একটা লাভ 
জনক হইয়া উঠে না অথবা যে সমস্ত অঞ্চল আদৌ অর্থকরী ফসলের জন্য 
ব্যবহার করা সম্ভব হয়না তেমন সমস্ত অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানায় ছোট বা 
মাঝারি ধরণের চারণভাঁম সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় যাঁদ ব্যবস্থাপনা 
ও প্রযুক্তি নিভ'ল হয়। আবহাওয়া ও ম্‌ত্তিকার রকমভেদ এবং জল ও 
বণণ্টপাত ইত্যাদি বিবেচনার রাখিয়া ঘাসের বীজ নিদ্ধারণ করা প্রার্থামক ও 
মৌলক কাজ। কোন কোন এলাকার কোন কোন পশু চারণের উপযোগী, 
এই সবই নির্ভর করে পশুর আকার, ধাতুপ্রকাতি, আহাধণ্য ও দৈনিক আহাষের 
পারমাণ এবং দৈনিক গ্রাহাযের পরিমাণের সহিত উৎপাদিত ঘাস ও ঘাসের 
রকম এবং পরিমাণের সামঞ্জস্য রাখা আর সেই সাঁহত অন্যান্ন বিবেচনাগ্ীল 
সুসংহত থাকা দরকার । 

প্রযণস্তি যদি নির্ভুল হয় তবে পশ; উৎপাদন ও প্রাতপালনের ব্যয় শত করা 
২৭-৫৫ ভাগ কমাইয়া আনা সম্ভব । একটি দুধের গাভীকে যাঁদ ভাল ঘাসের 
চারণভূঁমিতে বছরে ২০০ দিন চারণভ্যীমর কাঁচা ঘাসে চাঁড়তে দেওয়া হয় তাহা 
হইলে দেখা গিয়াছে গোয়ালে রাখিয়া সারা বছরে খড়, বিচুুলি ও সুযমখাদ্যের 
(চাঁন, ভূষি, খইল ইত্যাদি) খরচের মান একতৃতীয়াংশ খরচের দরকার হয়। 
ভেড়া ও ছাগল বাঁদ শতকরা ৭০-৯০ দিন চাঁড়য়া খাইতে না পারে তাহা হইলে 
লাভের অংশ খুব একটা চোখে দেখা যায়না ৷ শুকরের বেলায়ও এ একই 
প্রশ্ন আসে ৷ তাদের তরুণ বয়সে ভাল ঘাসের চারণভামতে চাঁড়তে দিলে যৌবন 
আসবে নির্ধারিত, নিশ্চিন্ত সময়ের মধ্যে এবং খরচও অনেক কমিয়া আসবে, 
তবে চারণভযীমর ঘাসের রকম যদি সরষে জাতীয় হয় বারসীম বা ল:র্সান 
জাতীয় হয়। ইহাতে শরীরের ওজনের প্রতি ১০০ কোজতে খাওয়া খরচের প্রায় 
১০ ভাগ হের ফের ঘটে। মুরগীর বেলাতেও এই একই কথা আসিয়া যায়। 
মন্রগীকে সবুজ ঘাস যেমন বারসীম, ল;সণন, লন হইতে ছাটা দুবণ ঘাষ 
ইত্যাদি ইহা ছাড়াও তারতরকারণর অংশ বিশেষ যেমন বাধাকাঁপর পাতা 


বাঁট গাজরের উপরের পাতা, সরষে জাতীয় গাছের কচিপাতা ইত্যাঁদ। বাড়ন্ত 
ম্‌রগী ও ডিম দেওয়া মুরগীর জন্য আবাশ/ক না হইলেও ইহা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় খাদ্য। 


অবশ্য এইপ্রকার খাদ্য মুরগীঁকে বিকালের দিকে খাওয়ালেই 
৯৪ 


ভাল ফল পাওয়া যায় এবং প্রতি ১০০ মুরগী দৈনিক খাইবে মাত্র ২-৩ কিলো । 
আর যদি সারাদিনের খাদ্য হিসাবে এই সমস্ত কাঁচা ঘাস ও তাঁরতরকারীর অংশ 
বিশেষ দেওয়া হয় তবে পরিমাণের দরকার মাত্র ১২-২ গুন অর্থাৎ ৫৬ কে.জি । 
ভাল কাঁচা ঘাস ও সব্জী খাওয়াইলে মুরগীকে সুষম খাদ্য না দিলেও চলে । 
ইহাতে মুরগী পুধিবার খরচে একটি বড় রকম তারতমা ঘটে! সুতরাং ভাল 
চারণভূমি এবং কাঁচা ঘাস উৎপাদনের খামার থাকিলে গবাদি ও অন্ন্যান্য পশৰ 
পাখা প্রাতপালনের খরচ একটি সন্তোষজনক অণ্কে নামাইয়া আনা সম্ভব 
এবং ইহার প্রায় সম্পৃণণ্টাই লাভের অঙ্কে গণনা করা সম্ভব । 
চারণভৃমি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকিলে দেখা 
যাইবে বছরের কোন কোন সময়ে কচি ঘাস থাকছে, কখনও বা বেশ দীর্ঘ 
সময়ের জনা কোন কাঁচা ঘাস আদৌ থাকছে না। এই জন্য জানা থাকা 
দরকার ক ধরণের পশু চারণভূমিতে চাড়িবে কত সংখ্যক পশহ চাঁড়বে, কতাঁদন 
ধরিয়া চাঁড়বে, কি ধরনের পশুর জন্য কোন ধরণের ঘাস উপযোগ, মাটি ও 
আবহাওয়ার তেমন ধরণের ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব কিনা, পরবর্তী কিকি 
ঘাস বুনা যাইতে পারে । রাঁলে পদ্ধতিতে ঘাস বুনো সম্ভব কি না, এনসিও 
ক্লাপংতো রাখিতেই হইবে, বাম্পার ক্রাপং এর জন্য স:নিদিচ্ট ব্যবস্থা, 
কেননা বড় ধরণের পণ; যেমন গবাদি পশুর দৈনন্দিন প্রয়োজন, ছোট ছোট 
. পশু যেমন ভেড়া ছাগল ইত্যাদির চাইতে গ:ণিতক হিসাবে বেশী। সুতরাং 
- বিভিন্ন জাতী-গ্রজাতির ঘাস এবং তাহাদের আবাদ ও উৎপাদন সম্পর্কে বিজ্ঞান 
, সম্মত নিৰ্দেশ জানিয়া নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ॥ কোন ঘাসে কত খাদ্যমান 
রাহয়াছে, এবং ঘাসের কোন অবস্থায় খাদ্যমাণ কম বা বেশী হয়, যেমন কোন 
কোন কোন ঘাসের কাঁচ অবস্থায় প্রোটিন ভাগ বেশী থাকে আবার কোন কোন 
_ ঘাসে ফুল আসিয়া গেলে, ফল ধাঁরবার মুখে রাসায়ণিক উপাদান বাড়িয়া যায় 
_ ইত্যাদি, এবং তাহার উপয্ন্ত ব্যবহার যেমন মাংসের জন্য বাড়ন্ত পশুকে 
খাওয়ানো অথবা দুধের জন্য দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়ানোর জন্য সানার্দ্ট 
কৰিয়া দেওয়া ইত্যাদ। 
চারণভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ গুদ রহিয়াছে । আমাদের 
দেশে ব্রি বৃষ্টিতে ঘাসের উৎপাদন অবশ্যই বাড়ে কিন্ত; খরার মরশুমে সেচ না 
থাকিলে গাছের বাড় তেমন থাকে না! এলাকা বিশেষ বায়ুর আদ্রতা, তাপাঙ্গ 
জমির রকমভেদ এই সবাকছ:কেই বিবেচনায় রাখিয়া উপযোগী দ্বিপএবাঁজের 
ঘাস নির্ণয় করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্যের মধো পড়ে। চড়াইবার জন্য সঠিক 
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নতি ও পদ্ধতি মানিয়া চলাও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে কেননা উহাতে 
চারণভূমিকে আরও অধিক লাভজনক করিয়া তোলা সদ্ভব। নজর রাখিতে 
হয় বোনা ঘাসের বাড় বাড়ন্ত অবস্থা ও অবাঞ্ছিত না বোনা ঘাসকে ঠাই করিতে না 
দেওয়া ৷ সঠিক ব্যবস্থাপনায় বোনা ঘাসের প্রোটিন, জাঁমতে সার না দিলেও 
পাওয়া যাইতে পারে । = 

যে সকল অঞ্চলে বায়ুর আদ্রতা বেশী সেইসব অঞ্চলে একপতর বাঁজের ঘাস 
অল্প সময়ে বড় হইয়া যায়। নজর রাখা দরকার ঘাসগুলে যেন ফলে না 
আসে, তাহাতে ঘাসে ছিবড়া হয় তাহাতে ঘাসের ছিবড়া অংশ ক্রমাণ্বয়ে 
বাড়িয়া যাইবে। মিশ্রচাষে, মানে দ্িপত্রীবীজের সহিত একপন্র 
বীজ মিশাইয়া যাদি বোনা থাকে তবে একপন্রবাঁজের গাছ তাড়াতাঁড় বড় হইয়া 
যাইবার ফলে দিপন্রবীজের ঘাসগনুলি ছায়াছন্ন হইয়া পড়ে এবং এই সুযোগে 
না বোনা ঘাস অথবা আগাছা বহাল তবিয়তে দাঁড়াইয়া যাইবে, সুতরাং এমন 
মিশ্র বোনা চাষের ঘাস উপযুক্ত সময়ে চড়াইয়া খাওয়াইয়া দেওয়াই ভাল। 
বছরে অন্তত একবার ম;ড়িয়া খাইবার জন্য চড়তে দেওয়া উচিত আর এইজন্য 
ভেড়া ও ছাগলই উপযোগী পশু ; কিন্ত একই জমিতে একই মরশুমে বার বার 
চড়ানো খুবই অন:চিত কারণ ইহাতে ফলন অত্যন্ত কম গাওয়া যায়, শুধু 
তাহাই নয় ইহাতে বোনা ফসল দ:ব'ল হইয়া পড়ে ও মরিয়া যাইতে থাকে কেননা 
এমন অবস্থায় গাছগযীল শিকড়ের মধ্যেও তাহাদের জীবন ল.কাইয়া রাখিতে 
পারে না। বোনা ঘাস উপযুক্ত বাড় না পাইবার আগেই যদি চাড়য়া খাইতে 
দেওয়া হয় তাহা হইলে ধকল সামলাইয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে এবং পরবতী 
বাড়ন নিতে অসুবিধা হয়। ইহার সমস্ত কিছুই সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখা 
উচিত। একই মাঠে বার বার না চড়াইয়া রোটেশন পদ্ধতিতে অথবা একটা নিদ্টি 
সময়ের ব্যবধান রাখিয়া চড়াইলে এই ধরনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়। আবার 
কখনও কখনও দেখা যায় সমান ও সঠিকভাবে চড়িয়া না খাইয়া গেলে কোথাও 
কোথাও ঘাস থাকিয়া যাইতেছে তেমন ঘাসগ;;লি বড় হইয়া পরে ফল ধরিতে 
পারে সূতরাং তেমন না চাঁড়য়া খাওয়া ঘাসগ্গাল একটি মোটামুটি উচ্চতা হইতে 
কাটিয়া দেওয়া উচিত। কখনও কখনও দেখা যায় গবাদি পশু চড়িয়া খাইবার 
পর যেখানে যেখানে গোবর পড়িয়াছে সেইখানকার ঘাস পরবর্তী অবস্থায় 
খুব ভাল বাড়ন পাইয়া যায় কিন্তু পরবর্তী চাড়নের সমর দেখা যার গবাদি 
পশ; ক্ষুধার্ত থাকিলেও এ ঘাসগুলোতে মুখ দিতে চাহে না। সুতরাং 
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চাঁড়বার সময় যে গোবর ত্যাগ করে তাহা কোঁদাল দিরা মাঠময় সঙ্গে সঙ্গে 
ছড়াইয়া দেওয়া অথবা তুলিয়া নেওয়া উচিত ৷ 
একই চারণভূমিতে ধারাবাহিক বিভিন্ন পশুকে চাঁড়তে "দিলে একটা সমহারে 
ঘাসের সঠিক ও সম্পূর্ণ ব্যবহার হওয়া সম্ভব আর রোগ বীজানু সংবহ বা 
সংক্রমনের সম্ভবনাও কম থাকে । চারণভামর যথপযোগা ব্যবহারের জন্য ছায়া ও 
ছায়ার জন্য বড়গাছ অথবা চালাঘর তৈরী কাঁরয়া দেওয়া দরকার । পাঁরামত 
পানীয় জলেরও ব্যবস্থা রাখা দরকার । 
রোটেশন পদ্ধতিতে চারণভূমির সদব্যবহার করিতে হইলে দুই বা ততোধিক 
ভাগে একটি নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘাস বুনিয়া দিতে হয় ফলে বিভিন্ন অংশের 
ফসলের বাড়ন এক একটি 'নাদ্ট সময়ের ব্যবধানে হইতে থাকিবে । 
ইহাতে প্রথম বোনা ফসল যখন ৪-৬ ইসি হয় তখন হইতেই চাঁড়য়া খাওয়ানোর 
উপযোগী হয় এবং এই ঘাস চীঁড়য়া খাওয়ানোর শেষ হইতে দ্বিতীয় 
অংশের ঘাস বাড়ন নিয়া থাকে এবং চড়ানোর উপযোগ হয়। এমন 
কারয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে চড়ানো হইতে পারে। সত্রাং বীজ বীনবার 
মুখেই হিসাব করিয়া এক এক অংশ একাটি সময়ের ব্যবধানে বুঁনিতে হয়। 
বধযুর সময় ঘাস দ্রুত বাড়ে এই বাড়নের সাহত সাঙ্গাত রাখিয়া চড়াইয়া 
খাওয়াইবার মত যথেষ্ট সংখ্যক পশু না থাকিলে ঘাস অনেক বাড়াত হইতে 
পারে, এমনক্ষেত্রে উপযযুন্ত ঘাস কাটিয়া শুকাইয়া রাখা সস্ভব অথবা সাইলেজ 
প্রস্তুত করাও যাইতে পারে। দ্বতীয়বার ঘাস বাড় নেয় তখন চারণভূমিতে 
চড়াইয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। রোটেশন পদ্ধাঁতর জন্য প্লটগলি আঁইল 
বাধিয়া আলাদা আলাদা করিয়া দিলে ভাল হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
চারণভ্বামকে সংব্যবস্থায় রাখিতে যেমন জল, মাটি, আবহাওয়ার সহিত ফসলের 
_ রকমভেদের প্রযুত্ডির প্রয়োজন হয় তেমন চড়াইবার পদ্ধাত ও ফসলের সর্বাধিক 
ব্যবহারও. ভালভাবে জানা থাকা দরকার । 
স্থায়ী এবং ভাল চারণভূমির জন্য কৃষ বিজ্ঞানের সকল ্রয্যান্ত প্রয়োগ 
করতে পারলে সারা বছর 'বান্ন উন্নতমানের ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ফলানো সম্ভব হয়। ইহাতে সেচ ও সারের যেমন যথাযথ প্রয়োগের দরকার 
হয় তেমন উচ্চ খাদ্যমান উপাদানযন্ত ঘাসের চাষ সারা বছরেই পর্যাপ্ত 
পারমাণে হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ উৎপাদিত ঘাসের সঠিক 
ও যথাযথ ব্যবহার অর্থাৎ বাড়ন্ত পশুর খাদ্য হিসাবে এবং দুগ্ধবতী গাভীর 
খাদ্য হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যবহার না কাঁরতে পারলে আর্ক দিকে একটি ফাঁক 
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পাঁড়াইয়া যাইতে পারে। যাহারা আৰ্থিক দিকে পুরা তথ্য রাখেন এবং 
সীমার মধ্যে থাকিয়া অধিক উৎপাদনে বিশ্বাসী তাহারা উন্নত কৃষিখামারে 
বিজ্ঞানের প্রযুক্তি লাভজনক বলে মনে করেন । 

পাহাড়ের ঢাল; অঞ্চল অথবা পাথর ও কাকড়যনন্ত শক্ত মাটিতে যেখানে 
লাঙ্গল চালানো মোটেই সম্ভব নয় সেইসব অণ্ডলেও চারণভূমি গাড়িয়া 
তোলা সম্ভব। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সেখানে অবশা প্রয়োজনীয় । 
মাটির শক্ত আবরণকে ডিক হ্যারো চালাইয়া যতোটা সম্ভব ভাঙিয়া লইয়া, 
সহজভাবে জন্মাইতে পারে এমন একপত্র ও দ্বিপন্রবীজ বিশিষ্ট ঘাসের বীজ 
যাহা খরা ও প্রাতকুল অবস্থা সহ্য করিতে পারে এবং সহজে অঙ্কুরোদগম: 
হয়, বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে এমন বাজ ছড়াইয়া দিলে কিছু ভাগ বাঁজ 
গাছে পারণত হইবে, তাহা যত কমসংখাকই হোক না কেন। কোন কোন 
ঘাসের মল শন্ত পাথর বা কাবড় মাটির ফাটল দিয়া অভ্যন্তরে চলিয়া যায়। 
বধব্যপী শন্ত ঘাস যেমন দুবাঘাস একবার কিছ;মাতও দাঁড়াইতে পারিলে 
সহজে মরে না। লদ্বা শিকড়যুন্ত শিদ্বজাতীয় ঘাস যদিও না দাঁড়াইতে 
পারে কিন্তু একপন্রবাঁজ ঘাসের ( ফাইৱাস রুট ) জাল শিকড়যুন্ত ঘাস কিছু 
কিছু অবশ্যই দাঁড়াইতে পারে। পধ্যপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিয়া পর পর 
কয়েক বছর যান্ত্রিক চাষ করিলে ভেড়া ছাগল ইত্যাদি পশুর চারণভুম 
তৈরণ করা তেমন অণ্জলেও সদ্ভব । 

নদদনালার চড়াঙ;ম যেখানে স্বভাবতই কোন চাষ-আবাদ হয় না এবং 
উপযোগ নহে, তেমন অঞ্চলের জমির ক্ষয়নিরোধের জনা স্থায়ী ঘাসের বাঁজ 
ছড়াইয়া ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আগুলিক আবহাওয়া অনুযায়ী এই সমন্ত ঘাস 
বীজ নির্ণয় করা হয়। অল্প আয়াসে জন্মাইবার মতো ছোট ছোট ঘাসের 
বীজ আবহাওয়ার সুযোগ মতো ছড়াইয়া গেলে এবং যে সমন্ত ঘাস সহজে 
জন্মায় ও বিভিন্ন ধরণের ম;ত্তিকায় সহজে দাঁড়াইতে পারে এমন সমস্ত ঘাসের 
বীজ ছড়াইয়া গেলে যত কম বাঁজই ঘাসে পাঁরণত হউক না কেন তাহাই 
ছোট ছোট গণ: যেমন ভেড়া ছাগল ইত্যাদির চাড়া খাইবার উপযোগী 
হয় এবং এ অঞ্চল চারণভ্ম হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে সমস্ত অঞ্চলে 
স্থায়ী ঘাস আঁধক পারমাণে জন্মানোর উপযোগী আবহাওয়া ও মৃত্তিকা 
রাহয়াছে সেইসব অঞ্চলে গবাদি পশ্যর জনা চারণভূমি তৈরী করা খুবই 
সম্ভব । 


ফসলের নাম 
ভুট্টা 
জোয়ার 
বারসীম/লুসান/ওটস 
ভুট্টা/জোয়ার 
বরবাঁট/গাইমুগ 
ল্‌সানএখারসীম 
পাট 
আমন ধান 
বারসীম 
জোয়ার/বাজরা/ভুট্টা 
গাইমৃগ 
আউস ধান/পাট 
গাইমুগ 
বরবটি 
আমন ধান 
আমন ধান 
গাইমুগ 


জমির রকম 


উচু জমি 
উচু জাম 
উচু জাম 
উচু জমি 
উচু জাম 
উচু জাম 
উচু জাম 

উচ জাম 
উচু জাম 
উচু জাম 

উচু জাম 


উচু জাম 
উচু জাম 


নাঁচু জাম 
নীচু জাম 


অল্প উচু জাম | 
অল্প উচু জাম 


বাঙলায় খাদ্য ও অর্থকরী ফসলের অন্তবৰ্ত্তী সময়ে ঘাসের ঘাস 


শেচ বোনার সময় কাটার সময় 

শেচ আছে এপ্রিল জুন 

শেচ আছে জুলাই সেপ্টেম্বর 

শেচ আছে নভেম্বর জানুয়ারী__মার্চ 
শেচ আছে এপ্রিল জুলাই 
শেচ আছে অগাম্ট- সেপ্টেম্বর অক্টোলর-- নভেম্বর 
শেচ আছে নভেম্বর জানুয়ারী__মাচ 
শেচ আছে মার্চ জুলাই 
শৈচ আছে জুলাই নভেম্বর 
শেচ আছে নভেম্বর জানুয়ারী মার্চ 
শেচ নেই মে, জুন অগান্ট 
শেচ নেই অগাণ্ট--সেপ্টেম্বৰ ডিসেম্বর_জানযয়ারী 
শৈচ নেই মে, জুন অগান্ট-_সেপ্টেম্বর 
শেচ নেই অগান্ট-সেপ্টেম্বর জানঃয়ারী 

শেচ নেই এপ্রল-_মে জুন-_জ.লাই 
শেচ নেই জলাই--অগাণ্ট নভেম্বর__-ডিসেম্বর 
শেচ নেই জ.লাই__অগান্ট নভেদ্বর_-ডসেম্বর 
শেচ নেই নভেম্বর_ ডিসেম্বর মে জুন 


ঘাস উৎপাদনের খামার 


ঘাস উৎপাদনের খামার ব্যাবস্থাপনা কৃষি বিজ্ঞানের এক বিশেষ প্রযুক্তি ৷ 
সেখানে বিভিন্ন মরশুমে ভিন্ন ভিন্ন উন্নতমানের ঘাসের চাষ রোটেশন 
পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। কোন কোন ঘাসের চাষ হয় কাঁচ অবস্থায় কাটিয়া 
শুস্ক ঘাসে পাঁরণত কারয়া সংরক্ষণের জনা । কোন কোন ঘাসের বীজ 
'নবার পর ঘাসকে খড়ে পারণত কারবার জন্য । কোন কোন ঘাস জন্মান 
হয় কেবলমাত্র কাঁচ ও কাঁচা অবস্থায় পশুদের খাওয়াইবার জন্য আবার 
মাইলেজ করিয়া ঘাস সংরক্ষণের জন্য উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ঘাস জন্মানো 
হয়। ইহা ছাড়াও চাঁড়য়া খাইবার জন্য বিভিন্ন দ্বিপন্রবীজাবশিষ্ট শিদ্বজাতীয় 
ঘাসের চাষ হইয়া থাকে । গবাঁদ পশু চাঁড়বার জন্য একটু উচ্চতা বিশিষ্ট 
ঘাস যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমন ভেড়া, ছাগল, শুকর ইত্যাদি পশুর জন্য অল্প 
উচ্চতা বিশিষ্ট ঘাসই বাঞ্ছনীয় । শিকড় জাতীয় ফসলও পশখাদ্যের জন্য 
চাষ হইয়া থাকে । যেমন বাঁট, গাজর, সালগম, মিম্টআল ইত্যাদি । পয্যপ্তি 
সুযোগ সুবিধা থাকিলে পশখাদ্যের জন্য বাঁধাকপির চাষও হইয়া থাকে। 

পশু উৎপাদনের খামার যাঁদ বিভিন্ন গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল ও শুকর 
ইত্যাদি সমন্বিত হয় এবং উহাদের সংখ্যা পয্যগ্তি থাকে এবং একর প্রতি 
উৎপাদিত ঘাস ও তাহার যথাযথ সদ্‌ব/বহার হয় তাহা হইলে পশ;খামার হইতে 
প্রায় দ্বিগুণ লাভ আসে কারণ পশু ও পশুজাভ উৎপাদন ব্যয় শতকরা 
প্রায় ৫৫ ভাগ কম হয়। সুতরাং ঘাস উৎপাদন খামার পশু উৎপাদনের 
সব চাইতে নিভরযোগা, নিশ্চিত ও লাভজনক উপায়। 

ঘাস উৎপাদনের খামার ব্যবস্থাপনা একি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্ত, 
ইহার উদ্দেশ্য, যত বেশী দীর্ঘ সময়ে উন্নতমানের ঘাস সব চাইতে বেশণ 
পরিমাণে ফলানো সম্ভব হয়। বিভিন্ন ঘাসের চারন্রগত বৈশিষ্ট্য, মাটি ও 
মাটিতে গাছের খাদ্য উপাদনের বর্তমান অবস্থা ও তার ঘাটতির পারপুরণ, 
ফসলের উপর আবহাওয়া জানত প্রভাব ইত্যাদ ভালভাবে জানা থাঁকলে 
খাস উৎপাদনের খামার ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। 
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মাত্তকার গঠন ও গ্রথন অনুযায়ী এবং মৃত্তিকা অয় বা ক্ষারযুক্ত অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রটে তৈরী করা, প্লটগ্ীল উণ্চু অথবা নীচ জাম এবং উহার 
ঢাল অনন্সারে সেচের নালা কোন দিক হইতে কোন দিকে নিলে সেচের 
বথাষথ ব্যবহার হয়, স্যতিস্যাতে জলাজামর উন্নতীকরণ ও তাহার ব্যবহার 
ইত্যাদি সবাকছুই এই ম;ত্তিকার ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে । দীর্ঘ সময়ের 
জন্য চাব বিহীন অবস্থায় -জাঁম ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। উপযুক্ত পরিমাণে 
জৈব সার সঠিক ও সমহারে মাঠে ছড়ানো এবং চাষ দিয়া মাটির সহিত 
মিশাইয়া দেওয়া, কোন ফসল মাটির কতটা নাইট্রোজেন এবং অক্ন্যান্য 
খাদ্যপ্ৰাণ ও খনিজ লবণ নিঃশেষ করে এবং জৈব ও অজৈব 
খনিজ উপাদান দয়া উহার সঠিক পারপ্রণ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় এক. 
বিশেষ প্রযুক্তি । মৃত্তিকান্থ জল ও গাছের সেই জলের সহজপ্রাপাতা এবং 
আতারন্ত জলের নিষ্কাশন ইত্যাদিও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্তভুঞ্ভ বিষয় । 

আবহাওয়ার প্রভাব অনুসারে ফলের চারন্রগত বৈশিষ্ট্য এবং মৃত্তিকা 
ও মূত্তিকাদ্থ রাসায়নিক বিৱিয়ার প্রভাবে ফসলের সহনশীলতা ইত্যাদির সঠিক 
নিদ্ধারণ ঘাস উৎপাদনের খামার তৈরীর এক বিশেষ গুরত্বপূর্ণ দিক। স্যাতি- 
স্যাতে ভিজা জামর জন্য ঘাস, লবণ্যস্তে জামির জন্য ঘাস, কাঁকড়যন্ত পাথুরে 
মাটির ঘাস, বেলে অথবা এ'টেল মাটির উপযোগী ঘাস, ক্ষার বা অম্নষুক্ত 
মাটর উপযোগী ঘাস ইত্যাদি। খরার সহনশীল ও অতি খরায় সহনশীল 
খাস, খরা একেবারেই সহ্য কারতে পারে না এমন ঘাস, ও কিছুমাত্র খরা 
সহা কারতে পারে এমন ঘাস। বারং্র আদ্রতা বেশী থাকিলে ভাল জন্মায় 
এমন ঘাস, বায়ুর আদ্রতা কম থাকিলে কোন কোন ঘাস জন্মানোর কোন 
অসমুবিধা হয় না। কোন ঘাসে কত সৈচের দরকার, 
পেচের আদৌ দরকার হয় না আবার কোন ঘাস হাল্কা সেচেও 

প্রয়োজনাঁভিত্ডিক ঘাস উৎপাদনে পদ্ধতিগত 
চাষ প্রথা মানিয়া চলা উচিত। ইহাতে পরব ফসলের নিশ্চয়তা যেমন 
বাড়ে তেমন উহা মৃত্তিকার 


মান সংরক্ষণেও সাহায্য করে। শষ্য 
জাতীয় ঘাস উৎপাদনের পরে এ জমিতে শিদ্ব জাতীয় ঘাসের চাষ করা যেমন 


উচিত তেমন বহবর্ষব্যপা ঘাসের ফসল তুলিয়া দিয়াও পর্যণয়রমে শিদ্বজাতীয় 
ও শষ্যজাতীয় ঘাসে জাঁমিকে ফিরাইয়া আনা উচিত৷ এমন ক্ষেত্রে মাত্তকান্থ 


গাছের খাদ্য উপাদানের ঘাটাত নিরুপন করা ও তাহার পারপূরণ এক বিশেষ 
দায়িত্ব ও কত'বা। 


সার ও 


কোন কোন ঘাসে 
ভাল জন্মায় । 
ভাবে ও পয্যয়িক্লমে ঘাসের 
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ঘাস উৎপাদনে ঘাসের পঢ়ণ্টিমূল্য সুবিচনায় রাখা খুবই কর্তব্যের মধ্যে 
আসে । এইজন্য উন্নততর চাষ পদ্ধীততে অল্প প:চষ্টি ঘাসের সাঁহত অধিক 
পঢাণ্টিকর ঘাসের সংমশ্রনে চাষ হয়। এমন মিশ্রফসল ঘাসে পঃুচ্চিমমল্য ও 
খাদামূল্যমান বাড়াইয়া নেওয়া হয়। শষাজাতীয় ঘাসের সহিত শিদ্বজাতীয় 
ঘাসের মিশ্ৰ চাষ চলে যাঁদ উভয় ফসলেরই মৃত্তিকা এবং আবহাওয়াজনিত কারণ 
ও ধাতুকাল একই হয়। 

উৎপাদিত ফসলে ঘাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদামূল্যমানের হেরফের 
ঘটে। কোন কোন ঘাস কাঁচ ও কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া গবাদিপণ;কে খাওয়ালেই 
অধিক প:ণ্টিমূল্য পাওয়া যায়। আবার সেই ঘাসই ফল ধরিলে ফলের 
দুধেল অবস্থায় কাটিয়া সাইলেজ কাঁরলে পারমানেও বাড়ে, আনঃপাতিক 
পঢ়াণ্টিমমলোও পাওয়া যায়। আবার কোন কোন ফসল যখন ফুল বাহির করে 
তেমন অবস্থায় কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে অধিক প]ান্টমূল্য পাওয়া 
যায়। তেমন ঘাস হয়তো সাইলেজ করিয়া রাখিবার উপযোগী নহে সুতরাং 
শ.কাইয়া রাখিতে হয়। শুকনো ঘাসের পঢচ্টিমূল্য স্বভাবতই কাঁচা ঘাসের 
চাইতে অনেক কম হয়। আবার চারণভূমির জন্য কোন ঘাস চড়াইয়া 
খাওয়াইলে অধিক প]াঞ্টমূল্য পাওয়া যায় এই সকল তথ্য জানা থাকিলে ঘাস 
উৎপাদনের খামার হইতে পশ:পালনে অধিক লাভবান হওয়া যায়। 

চরাইয়া খাওয়াইবার জনা ঘাস বোনা ও ‘ব্যবস্থাপনা একটু বেশী নজরে 
রাখিতে হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চারণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য যত বেশী সম্ভব 
ঘাসের ফলন নেওয়া এবং যত বেশী সংখ্যক পশু তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য 
তাদের চারণভূমি হইতে পাইতে পারে এবং মাকা সংরক্ষণে সহায়ক হয়! 
কোন কোন ঘাস চারণের জন্য বোনা হয় যাহা একবারই চড়ানো হইয়া থাকে। 
ঘাসের বাড়ন যখন এমন একটি পায় আসে যখন খাদামহলামান গবাদি 
পশহ ও অন্যান্য পণুকে পর্যায়ক্রমে চড়াইয়া খাওয়াইতে হয় এবং এমন 
ক্ষেত্রে ঘাসের আরো বাড়ন ও ফসল সম্পর্কে বিবেচনাতীত। ঘাস যাঁদ বেশী 
বড় হইয়া কাণ্ড শস্ত হইতে থাকে এবং খাদামুলামান কমিতে থাকে এমন 
ঘাসের চারণভূঁম গবাদি পণ; খুব একটা পহন্দ করে না এবং পরন্টমূলাও 
ততোটা যোগান থাকে না। 

বাহুবর্ধব্যপ? ঘাসের যখন নতুন পাতা গজায় তখন যাঁদ বার বার পণঃরা 
চরিয়া খাইয়া নেয় তবে সেই ঘাস মরিয়া যায় কারণ এই বাহ:বর্ষব্যপা ঘাস 
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তাহাদের সালোক সংশ্লেষনের দ্বারা প্রয়োজনের আঁতারন্ত বাড়ীত খাদ্যও 
এইভাবে মাটির নিয়াংশে সঞ্চয় ক'রয়া রাখে এবং উপযুক্ত আবহাওয়ায় পাতা 
বাঁহর কারয়া বাড়ন নেয়। এমন অবস্থায় যাঁদ পশ; চিয়া খাইয়া নেয় তবে 
গাছ আর বাড়ণ নিতে পারে না। এমন অবস্থা বার বার হইলে সাত খাদ্য 
ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং পরে এঁ গাছ মরিয়া যায়। সুতরাং চারণভুমিতে 
বহদ্বষব্যপী ঘাস তাহার খাদ্য সঞ্চয়ের সংযোগ না পাইতে যেন গবাদি বা 
অন্যান্য পশ; 'চারয়া খাইতে না পারে সেই দিকে নজর রাখা উচিত। কিন্তু 
একবর্যব্যপা ঘাস তাহার বীজ হইতে বংশাবন্তার করিয়া থাকে এবং চারণভামর 
জন্য একবর্যব্যপী ঘাসের চাষই বেশী হইয়া থাকে। 
ঘাস উৎপাদন খামারে চরাইয়া খাওয়াইবার জন্য ঘাসের চাষ ও উৎপাদনের 
ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক ও পদ্ধতিগত ভাবে ঘাসের ব্যবহার কারতে পারিলে 
খামারের চারণভযাম হইতে সব চাইতে আধক লাভ পাওয়া সদ্ভব হয়। যেমন 
শিদ্বজাতীয় ঘাসের বাজ উপযযন্ত ব্যকটেরিয়া কালচার মিশাইয়া বোনা এবং 
উপযন্্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন সার মাটিতে প্রয়োগে করিলে শিম্বজাতীয় ঘাসের 
বাড়ন খবই বেশী হয়, এমন ঘাসে আঁধক দুগ্ধবতী গাভীকে চরাইলে, 
দুধের পারমান বাড়ে। আবার নাইট্রোজেনের পারামত ব্যবহারের সহিত 
ফসফরাস ও পটাশের সঠিক প্রয়োগে শিদ্বজাতীয় ঘাসের বাড়। কেবল- 
মাত নাইট্রোজেন দেওয়া ঘাসের মত অত বেশী হয় না কিন্তু এমন ঘাসে বাড়ন্ত 
গবানি পণ; চরাইলে আঁধক সফল আসে। শিদ্বজাতীয় ঘাসের সাহত 
একপ-বীজ ঘাস মিশাইয়া বুনলে, উৎপাদিত ঘাসের খাদ্যমানে ক্যালাসয়াম 
ফসফরাস ও পটাশের পাঁরমান একক শিম্বজাতীয় ঘাসের চাইতে বেশী হয় 
এবং প্রোটন একটা মোটামুটি সমতায় থাকে। এবার কোন শিম 
সাহত কোন একপত্র ঘাসের মিশ্র চাষ চলে, মৃত্তিকা, 
চারন্রগত এক্য ও বৈশিষ্ট সংসাম্্জস্য করা এ 
চাষ পুববিত? অধ্যায় বলা হইয়াছে। 

বাংলায় আবহাওয়ায় আদ্রতার ভাগ বেশ? 
জোয়ার, ভণ্টা, বাজরা, স:দান ইত্যাদি ঘাসে 
ফসলে গবাদি পশুকে চরাইয়া খাওয়াইবার জন্য ভণ্টা ঘাস মাত্র ৪৫ দিন 


সময়ের মধ্যে উপযুন্ত হইয়া যায়। আবার পুবেই বলা, মিশ্র ফসল জন্মাইতে 
একটু বেশী সময় {নিলেও দাঁঘ দিন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায় এবং কচি অবস্থায় 
চরাইয়া খাওয়াইলে কয়েকবারই চরাইয়া খাওয়ানো যায় কেননা তেমন ঘাস 
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বজাতীয় ঘাসের 
জলবায়ু সেচ, ফসলের 
ক বিশেষ প্রয,ন্তি। ঘাসের মিশ্র 


থাকার একপন্র বাঁজের ঘাস 
র বাড়ন দ্রুত হয় এবং খাঁরপ 


৷ 


আবার বাড়ন নেয়। 

খামারে চরানোর জন্য জামর পারমান, জাতি ও প্রজাতি অনুযায়ী জামতে 
মোট উৎপাদিত ঘাসের পারমাপ, কত সংখ্যক গবাদি পশ; কতাঁদন ধৰিয়া 
চরিয়া খাইতে পারিবে তাহা হিসাবে রাখা, দুগ্ধবতী গবাদি পশুর সংখ্যা ও 
জুগ্ধবতী নয় এমন বাড়ন্ত গরু বাছুরের সংখ্যা হিসাবে রাখিতে হয়। কারণ 
উৎপন্ন ঘাসে প্রথম চারণ দুগ্ধবতী গ্রাভীদের জন্য, পরবতণী চারণ দুধ না 
দেওয়া ও বাড়ন্ত গরু বাছুরের জন্য এবং তৃতীয় বাড়ন ভেড়া শুকর ইত্যাদির 
জন্য। কোন সগমিত পাঁরমান জাম ৩1৪. বা ততোধিক ভাগে ভাগ কারয়া 
চাড়ণের জনা একটি বিশেষ সময়ের ব্যবধানে ফসল বিয়া দিলে বোনা ফসলের 
বাড়ণে একটি ব্যবধান বজায় থাকিবে ফুলে দুগ্ধবতী গ্রাভীকে সমস্ত জামতেই 
কচি ও কাঁচা ঘাসে দীঘণদন চড়ানো সম্ভব হয়। চারণে বাড়ন্ত গবাঁদ পশঢুকেও 
দিন রাখা সম্ভব । প্রথম প্রটে বোনা ফসল চড়াইয়া খাওয়াইবার সময়ের 
মধ্যে দ্বিতীয় প্রটে বোনা ঘাস চরাইয়া খাওরাইবার উপযোগী হইয়া যাইবে 
আবার দ্বিতীয় প্লটের ফসল চরাইয়া খাওয়ানোর মধ্যে তৃতীয় প্লটে বোনা ফসল 
চরানোর মত তৈরী হইয়া যাইবে, এইবার তৃতীয় প্লটে চরাইয়া খাওয়ানোর 
সময়ের মধে) প্রথম প্লটের ঘাস আবার চড়াইয়া খাওয়াইবার মত বাড়ণ নেবে 
এমানভাবে যাদি সারা বছর চারণভূমিতে উপযুক্ত বাবস্থা বজায় রাখা যায় 
তবে বিঘা প্রত জামর সাংবাৎসাঁরক ফসলে ১.৫ টি দুগ্ধবতী গাভী সারা বছর 
চাঁরতে পারে অর্থাৎ ৮ বিঘা জমির ভাল ফসলে ১২টি দুগ্ধবতী গাভী সারা 
বছর চারয়া খাইতে পারে। সংষ্ট্‌ ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্দনে রাখিয়া খামারে 
চারণভূমির জন্য ঘাসের চাষ ও উৎপাদিত ঘাসে দুগ্ধবতী গ্রাভী প্রাতপালন 
নিশ্চিত লাভজনক ৷ 

ঘাম উৎপাদন খামারে আগাছা নিবারণ একটি জাঁটল সমস্যা, যে কোনও 
আগাছা নিগূর্ল করিয়া রাখিতে হইবে। কাটিয়া ফেলা, গর্ত খাঁড়া তুলিয়া 
ফেলা, পোড়াইয়া ফেলা, অথবা আগাছা মারিবার গুষধ ব্যবহায় কয়িয়া, ইহার 
যে কোন প্রকারে হোক না কেন আগাছা নির্মূল করিয়া রাখিতে হইবে। ওষধ 
ছিটাইয়া আগাছা মারা অল্প এলাকার সম্ভব কিন্তু বায় সাপেক্ষ, অন্য 
যায় জথন মজুরের দাম কম থাকিলে ব্যয় কিছ: সাশ্রয় হয় বটে। 

অব্যবহতে বাহ্বর্ধব্যাপী শুকনো ঘাস কাটিয়া আনিতে যে 
জন মজুরের খরচ তাহা এইড়াইবার জন্য কখোনও বখোনও 


আগুনে পোড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যে সমস্ত জাঁমতে আগাছার 
উপদ্রব খুবই বুদ্ধি পায় ও সমস্ত ঘাস মাঠেই শকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া দিলে 
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আগাছার উপদ্ুবের হাত হইতে পরবর্তী ফসল রক্ষা পায়। আঁশ্বন কার্তিক 
মাসে আগুনে পোড়াইলে পরবর্তী ফসলের বাড়ন বেশী হয় এবং আগাছা 
জন্মাইতে পারে না। কিন্তু আগুনে পোড়াইবার পদ্ধীত সকল জাঁমতেই 
প্রযোজ্য নহে ও সকল আবহাওয়াতেও প্রযোজ্য নহে। যেখানে বায়;র আদ্রতা 
বেশী বাঁঘ্টপাতের অনুপাত বেশী সেইসমন্ত অঞ্চলে আগুনে পোড়ানো প্রথা 
তেমন ক্ষাঁতকর হয়না কিন্তু যেখানে আবহাওয়ায় আদ্রতা কম এবং ব’ণ্টিপাতের 
অনদ্পাত কম তেমন অণ্ডলে আগুনে পোড়ানো প্রথা অবশ্যই দ্ষ্মতকর ৷ 
বাহবর্ষ'ব্যপী ঘাসের বীজ বায়ততাড়িত হইয়া সমস্ত খামারে ছড়াইয়া পাড়তে 
না পারে সেইজন্য ব্যবহার অনপোযোগা ঘাসও পোড়াইয়া ফেলা হয়। অনেক 
সময়ে বোনা ফসলের চাইতেও আগাছা দ্রুত জন্মায়, ফল ধরে ও পাকে এবং 
মাটিতে বারিয়া পড়ে এমন ক্ষেত্রে বোনা ফসল হইতে আগাছা নিড়াইয়া ফেলাই 
নিরাপদ । 

ঘাস উৎপাদনে পোকা মাকড়ের উপদ্রব এক বিশেষ সমস্যা। চিবিয়ে খাওয়া 
পোকা মাকড় আর চুধিয়া খাওয়া পোকা মাকড় এই দুয়েরই উপদ্রব প্রবল 
আকারে দেখা দিলে ফসল রক্ষা করা অসম্ভব হয়। তার মধ্যেও চাঁষয়া খাওয়া 
পোকামাকড় আরো বেশ? মারাত্মক হয়। ইহারা গাছের পাতার সবুজ অংশ 
(ক্লোরোফিল) চুষিরা খাইয়া নেয় এবং এমন পোকা বপক আকারে দেখা 
দিলে রাতারাতি মাঠের ফসল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ব্যাপক আকারে 
দেখা দিলে যে কোন পোকা মাকড়ই নিয়ন্ত্রণে আনা প্রায় অসম্ভব এবং নয়ন্্রণে 
আনিবার সময়ের মধ্যে মাঠ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায় । সুতরাং বোনা ফসলে 
নজর .রাখিতে হয়, এবং প্রথম দেখা দিলেই পোকা মাকড় মারিবার গুষধ ব্যবহার 
কাঁরতে হয়। প্রথম অবস্থার ওষধ ব্যবহার করিলে পোকা মাকড়ের সংখা আর 
বাড়িতে পারেনা । গবাদি পণ; বা অন্যান্ন পশ, খাদা ঘাসে পোকা-মাকড় 
মারবার গুষধ ব্যবহার কালে এ ঘাস গরদ বাছুরকে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াইতে 
নাই। 

ঘাসে কাঁটনাশক বিষ ব্যবহার করিতে হইলে প্রায় সকল ক্ষেত্ৰেই স্পৰ্শ বিষ 
(কনট্রযাকট পয়েজন ) ববহার করা উচিত। কেননা সপর্ণীবষের প্রভাব অল্প 
কয়েকাঁদনের মধ্যেই কামরা আসে এবং পরে আর থাকেনা ৷ বাণ্টি পাইয়া 
গেলে এবং শীতের দিনে বেশ? কুয়াশা হইতে স্পশাবিষের প্রভাব নষ্ট হইয়া 
যায়। গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এমন কাঁটনাসক বিষ ( নিসৃটোঁমক 
পয়েঙ্গন ) ব্যবহার কারলে এ ঘাস গবাদি পশুকে না খাওয়ানোই উচিত তবে 
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শধ্যদানা বা বাঁজের জন্য এ ফসল রাখা চলে এবং এ ঘাস খড় করিয়া গর 
বাছুরকে খাওয়ানো যায় তখন আর তেমন বিষক্রিয়া থাকে না। এই বিষে ষে 
কোন ধরণের পোকা-মাকডুই হোক না কেন তা অবশ্যই মরে। কারণ এই বিষ 
গাছের আভ্যন্তরীন পরকীয়ার সাঁহত মিশিয়া যায় সেইজন্য শোষক পোকাই 
হোক আর চিবাইয়া খায় এমন পোকাই হোক না কেন মরবেই। এই বিষ 
প্রক্লীয়া বেশ কিছুদিন গাছে বর্তমান থাকে। পরে ক্রমান্বয়ে নষ্ট হইয়া যায়৷ 
পোকা-মাকড় সাধারণত গাছের পাতার নিয়াংশে এবং কান্ডের সাহত মলপত্ের 
সংযোগস্থলে (একপরুবীজ ঘাসে ) যেখানে স্যযালোক বা তাপ পেণছায়না 
তেমন জায়গায় প্রচুর সংখ্যক ডিম পাড়ে, এ ডিম হইতে লারভা বা হর হয়, 
তখন হইতেই গাছের রস শোষণ কাঁরতে থাকে এবং আরও একটু বড় হইয়া 
শঢ'য়োপোকায় পরিণত হয়। বিভিন্ন জাতের পোকা মাকড়ের এই শ'ুয়ো 
অবস্থাই বেশী মারাত্মক কারণ ইহারা চলিতে পারে । এক গাছ হইতে অন্য 
গাছে গিয়া সারা মাঠে ছড়াইয়া পড়তে পারে। জাতি ও প্রজাতি অনুযায়ী 
ইহারা শোষক ও চিবাইয়া খায়। শ'ুয়োপোকা অবস্থায় স্পর্শবষ ভাল কাজ 
দেয় বটে কিন্ত; বিষ 'ছিটাইবার সময় ইহারা পাতার তলায় গিয়া অথবা মাটিতে 
পড়িয়া গিয়া আত্মরক্ষা কারবার চেষ্টা করে। সনুতরাং ইহারা যাঁদ একবার 
সংখ্যায় বাড়িয়া যায় স্পশশীবষ স্প্রে করিয়া বা গ':ড়া বিষ ছিটাইয়া ইহাদের 
নির্মূল করা যায়না। এজন্য বোনা ফসলে নজর রাখতে হয়। পরুর্ণাবয়ব 
কট, পোকা-মাকড় দুই চারটি দেখা দিলেই মনে করা উচিত ইহারা ( মথ ) 
ফসলে কোথাও না কোথাও ডিম পাঁড়য়াছে। তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা [হিসাবে 
স্প্রে পদ্ধাততে স্পশণব্ষ ফসলে দিয়া দিলে ডিম ফুটিয়া লারভা জন্মাইতে 
পারেনা বা জন্মাইয়া থাকিলেও মরিয়া যার ফলে প্রাদ:ভগব ঘাঁটিতে 
পারেনা । 

জোয়ার ঘাসে স্টেমবোরার নামক কাটের উপদ্রব দেখা দেয়। এই কাঁট 
উপর হইতে ছিদ্র কাররা গাছের ভিতরে ঢুঁকিয়া যায় এবং ভিতর হইতে উপরের 
বাড়ন্ত পাতা বা ডগ পাতাটিকে নচ্ করিয়া দেয়। এই পোকা স্পৰ্শ বিষ 
দিয়া মারা যায়না কেননা ইহারা গাছের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া থাকে । 
এমন ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ তুলয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। গাছে যখন ফল 
ধরতে আরম্ভ করে তখন এক ধরণের শোষক পোকা শষ্যদানার ভিতরের রগ 
শঢ়ষিয়া খাইয়া ফেলে। ২%ি. ডি. টি অথবা 1ব. এইচ, সি, ছিটাইয়া দিলে 


, ৯০৭ 


ভাল ফল পাওয়া যায়। কখনও কখনও হ:ড়চোঙ্গা পোকা এবং লেদা পোকা 
কাঁচ জোয়ার ঘাসে দেখা বায়। ভুট্টা গাছের খুব চারা অবস্থায় স্টেম 
বোরারের প্রাদন্ভ্গাব হয়। ইয়ারওয়র্ম নামক মথ এর শ';য়োপোকা ভুট্টা 
ঘাসের ক্ষাতর কারণ হয়। হুড়চোত্গা পোকা ও শোষক পোকার উপদুবও ভ্ম্টা 
ঘাসে হয়। আধুনিক কীটনাশক ওষধে এই সমন্ত কাঁট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভব। বারসীম ফসলে শয়োপোকার উপদ্রব হয় । সাধারণত আগ্রম বোনা 
ফসলেই এই শয়োপোকার উপদ্রব দেখা যায়। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ঘাস 
কাটিয়া গরু বাছুরকে খাওয়াইয়া দিতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেচের জল দিয়া 
দিতে হয়। আশপাশের আগাছা নির্মূল করিয়া দিতে হয় এবং জামির চারদিকের 
আইল ছাঁটয়া পার্কার কাঁরয়া “দয়া পুনরায় :ঘাস ব্দানয়া দিতে হয়। যাঁদ 
ঘাস খুবই কাঁচ অবস্থায় প্রথম কাটিংসএর আগে আক্রান্ত হয় তবেই পুনরায় 
বাঁজ বুনিতে হয় আর যদি প্রথম কাটংস নিবার পরে আক্রান্ত হয় তবে বাজ 
না বুনিলেও চলে। সেচের জল দিয়া দিবার পরে ওঁ কাটা ঘাসই আবার 
বাড়ন নিবে। লংসার্ণ ঘাসে বিভিন্ন প্রকার হনড়চো চাঙ্গা পোকা ও শোষক 
পোকা গাছের রস শাষয়া খাইয়া নেয় ফলে গাছ বাঁড়তে পারেনা ও পাতা 
হলদে হইয়া যায়। এই সব কাট পতাঙ্গ মারা খুবই কষ্টের, কারণ গুযধ 
প্রয়োগ করিবার সময় শঃয়োপোকা পাতার তলায় গিয়া আশ্ৰয় নেয় আর পূর্ণাবয়ব 
মথ কীটনাশক ওধে প্রায়শঃ মারা যায়না। লঃুর্সান উইভিল নামক পোকার 
লার্ভা ব্যপকভাবে দেখা দিলে ফসল রক্ষা করা খুবই কাঠন হইয়া পড়ে, গাছ 
বাড়নহীন হইয়া পড়ে এবং ফসল খুবই কম হয়। কাঁটনাশক উষধ এনাড্রিন, 
ডায়ালড্রেন ও এনাদ্রন বিঘাপ্রাত ৬-২৪ গ্রাম উষধ ৮-৩০ লিটার জলে মিশাইয়া 
স্প্রেকারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কোরডেন, টস্কাফেন ও বি. এইচ. সি 
প্রয়োগেও হড়চোঙ্গা পোকা ও শোষক পোকায় ভাল ফল পাওয়া যায়। 
বরবাট খাঁরপে চাষ করিলে শোষক পোকার উপদ্ুব দেখা দিতে পারে, এমন 
অবস্থায় ফসল কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া দিয়া দিতে হয় এবং পরবর্তী 
বাড়ন নেওয়া ফসলে প্রাতশেধক ব্যবস্থা হিসাবে কীটনাশক উষধের একি হাল্কা 
স্প্রে দিয়া দিলে ফদল প্নরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বরবাঁট 
ঘাসে শবয়োপোকার আক্রমণ মারাত্মক ক্ষাত করে। ইহা কাঁচ পাতা খাইয়া 
নের়। ব্যাপকভাবে শঃয়োপোকা দেখা দিলে ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়না ৷ 
প্রথম মথ দেখা দিলেই 


প্রাতশেধক হিসাবে ওুষধ স্প্রে করানো উচিত। মটর ঘাসে 
হালকা সব 


জী রঙের এক ধরণের শোষক পোকা দেখা যায়। ইহারা গাছের 


১০৮ 


রস শ:ষিয়া খাইয়া নেয়, ফলন খুবই কম হয়। গাছে ফুল ধরিবার সময় প্রচুর 
মথ দেখা যায়। ফসল অগ্ৰিম ব:নিলে এই মথের উপদ্রব থাকে না। 

ঘাস চাষে পোকা মাকড়, কীট পতঙ্গের হাত হহতে রক্ষা পাইতে 
হইলে কাঁট পতঙ্গের বসবাসের বা বংশবিস্তারের উপযোগী আশ্রয়গুলি নির্মূল 
কারিয়া রাখা উচিত। কোন কাঁট পতঙ্গ কোথায় আশ্রয় নেয় তাহাও সম্যক 
জানা থাকা দরকার। কোন কোন কাঁটপতঙ্গ চাসের জামির কাছাকাছি 
উপযোগ আগাছায় আশ্রয় নেয় আবার কোন কোন কাঁটপতত্গ পচা গোবর ও 
আবজন্ণায় ডিম পাড়ে । এইজন্য খামারে আগাছা নিৰ্মল করিয়া রাখা 
দরকার । জমির আইল ছাঁটিয়া পারস্কার রাখা উচিত। পচাগোবর: ও 
আস্তাকুণ্ড়, ছায়া ঘেরা গাছ ইত্যাদি যেন চাষের জামর কাছাকাছি না থাকে। 
চাষের ফসলে নজর রাখা দরকার মথ অথবা পুণাবয়ব বিয়ব কাট প্রথম দেখা 
গেলেই সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য । 

পোকা মাকড়ের ক্ষতি হইতে ফসলকে রক্ষা করিতে যে সমস্ত বহুল 
প্রচারিত গুৰ। বাবহ্ৃত হয় তাহার ব্যবহার বিধি সম্বলিত তালিকা দেওয়া হইল। 
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বিভিন্ন ঘাসের রোগ ও প্রতিশোধক ওষধ 


জোয়ার ঘাসের রোগের মধ্যে স্মাট-রোগই সব চাইতে ক্ষাতকারক হয়। 
ইহা একটি বীজ সংবহ রোগ কাজেই বীজ বোনার আগে সালফার দিয়ে বীজ 
শোধন কাররা নিলে এই রোগের সম্ভবনা থাকে না। ২৮ গ্রাম সালফার 
ডান্ট প্রায় ৭ কে.জি. বীজ শোধন করিতে পারে । ইহা ছাড়াও বাজারে 
বীজ শোধনের জন্য বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্ন নামে কিনিতে পাওয়া যায় এবং জী 
ওষধে মানুষের কোন ক্ষতির আশংকা নেই ৷ 

আর এক ধরণের রোগ লংম্মখাট এই জোয়ার ঘাসকে আক্লমণ করে 
এবং ব্যাপকভাবেই করে। এই রোগের আক্রমণে গাছের বাড়ন নেয় না, খৰ্ব 
হয়ে থাকে,--কোন ফলন বের করতে পারে না কাজেই এমন ঘাস কাচা 
হিসাবে গো খাদ্যে মান অনেকভাবে কমে যায়। বাঁজশোধন ওষধ ব্যবহার 


করাই ইহার একমান্র প্রাতিশেধক। 
হেডছ্মাট নামক রোগ জোয়ারকে ফুল আসার অবস্থায় আক্রমণ করে । ইহা 


বীজ সংবহ রোগ নহে। মূত্তিকা হইতে এই রোগের জন্ম, কাজেই এমন 
রোগে আক্রান্ত গাছকে উপরাইয়া তুলিয়া ফেলাই উচিত৷ 

লংস্মাট নামক রোগ জোয়ারের ফলকে আক্রমণ করে ৷ ইহা বায়ূসংবহ 
রোগ । আগ্রম বোনা ফসলে এমন রোগ সাধারণত দেখা দেয় না। 

ইহা ছাড়াও জোয়ার ঘাসে আরও রোগ হয় যেমন লিপরাইট, এযানথাক- 
নোজ এবং বাইট রোগ । যখন জোয়ার ঘাস আঁত বৃষ্টির সময় জন্মানো হয় 
তখনই এই রোগগনলি সাধারণতঃ পরিলাক্ষত হয় । 

ডানামলডিউ রোগ জোয়ার ঘাসে প্রায়ই দেখা যায় ॥ উহা মৃত্তিকা সংবহ 
রোগ। এই রোগে চারা গাছের মাইজ পাতা হলদে হয়ে যায় এবং পরে 
প্রায় বাদামি রং হয়ে আসে, গাছে বাড়ন নেয় না। এমন আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে 
যাওয়ার আগেই তুলিয়া ফেলা উচিত ও পোড়াইয়া দেয়া উচিত । 

ণ্টিগা নামক এক প্রকার ফ্যানারোগামিক প্যারাসাইট মাটিতে নিস্তেজ 
অবস্থায় থাকে উহা জোয়ারের বোনা বাঁজের সঙ্গে বাড়তে শুর করে 
এবং গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে: এমন অবস্থায় গাছ বাড়ন নিতে পারে 
লা এবং শ্রীহীন হইয়া পড়ে। সময় মত 2, 40 কাঁটনাশক 
উষধ ব্যবহার করিতে পারিলে ফসল বাঁচানো অনেকটা সম্ভব হয়। 


১১১ 


ভুট্টা গাছেও রোগ হয় যেমন (১) লিপরাইট (২) বাণ্ট (৩) ষ্টক ও ইয়ার 
রট এবং (৪) ডান মিলাঁডউ । অবশ্য এই সমন্ত রোগই উত্তর ভারতের 
পাহাড়ী অণ্ডলে দেখা যায়। আর এই সকল রোগের কোনও ওগধ ব্যাবহৃত 
হয় না। রোগপ্রাতরোধক্ষম প্রজাতির বীজ বোনাই বিধেয় । 

ওটস ঘাসের রোগের মধ্যে রুটরট রোগ মারাত্মক । এছাড়াও কোলে- 
টোট্রকাম গ্রামনিকোলা একপ্রকার ফাঙ্গসে রোগ হয়। মাটি অগ্নযন্ত নয় 
এবং ক্ষায়যুন্ত জামর ফসলেই এই সকল রোগের প্রাদুভণব বেশী দেখা যায় 
এর কোন প্রাতশোধক ওুযধ তেমন ব্যাবহৃত হয় না তবে সঠিক ব্লপ রোটেশন, 
সময়মত বোনা, বীজ খুব মাটির তলায় দিয়ে না বোনা-কেবল হালকা মাটি 
চাপা দিয়ে বোনা যেন অক্কুরোদগম হয় এবং পারচ্কার পারচ্ছন্ন ছিমছাম 
চাষ করাই এই রোগের প্রাতরোধ। রাষ্ট রোগও ওটস ঘাসের বেশ ক্ষতি- 
কারক ও সংক্লামক। গরম আদ্র আবহাওয়া, আঁতবৃষ্টি ও এবং দীঘ* সময় 
কুয়াশা এই রোগ ছড়ানোতে খুবই সাহায্য করে। কাঁটনাশক ওধধ ব্যবহারে 
এই রোগ নিয়ন্ণে আনা অনেকটা সম্ভব যাঁদ এই রোগ দেখা দেবার লক্ষন 
দেখিলেই প্রথম অবস্থায় কীটনাশক ওবধ ব্যাবহার করা হয় তবেই কেবলমাত্র 
নিয়ন্তণ রাখা সম্ভব হয়। স্মাট রোগও ওটসের বিশেষ ক্ষাতকারক। ওটস 
বীজের অতকুরোদগমের সঙ্গেই এই স্মাট রোগ জন্মাতে শুরু করে এবং 
গাছের ক্ষতি করতে থাকে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন নয়। 
বাঁজ শোষণ ওষধ আরাসন, স্পারগন, দো-৯-বি, এবং ডায়াথেন ২ গ্রাম 


প্রতি কোজ বীজ শোধনের জন্য ব্যাবহার করিলে এই স্মাট রোগ প্রতিরোধ 
করা সম্ভব হয়। 


বারসীম ঘাসের স্টেম রট রোগ মারাত্মক । 
আক্রান্ত হয় এবং অতকুর অবস্থায় মরে যায়। এ রোগের কার্যকর প্রাতরোধ 
নেই বলিলেই চলে তবে উত্তম জলনি্কাশনযুন্ত ব্যাবচ্থায় উত্তম চাষ ও বাজ 
বপনে অনেকটা এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। রট রোগ বারসীমের এক 
মারাত্মক রোগ। এই রোগ একবার দেখা দিলে ফসল কাটিয়া ফেলাই ভাল 
ইহা ব্যাতিত ভিন্ন কোনও প্রতিরোধ নেই ৷ বারসীম বীজ বোনার আগে 
ভালভাবে দেখিয়া লইতে হয় যেন বারসীম বাঁজের সঙ্গে ডডারবীজ, চিকোরণ 
বাঁজ বা ভিন্ন কোন বাজ মেসানো না থাকে। যাঁদও বা দুএকটা বাজ 
থেকেও যায় চারা বাহির হইবার পরে উহা খুবই সতকতার সাঁহত টানিয়া 
ত্দালয়া ফোলতে হয় এবং সতকতার সহিত বারসম মাঠের দুরে নিয়া 


উহা অত্কুরোদ্গমের সময় 


১১২ 


আগমনে পোড়াইয়া ফেলাই উচিত ৷ 

লুসান: ঘাসে ব্যাকটোরয়াল উইল্ট একটা মারাত্মক রোগ। আক্রান্ত 
গাছ খব্বকৃতি হয়ে থাকে আর অদ্বাভাবিকভাবে একগুচ্ছ কাণ্ড গজায়। 
পাতাগ:লি ফ্যাকাসে সবুজ হয়ে, আসে ৷ কেবলমাত এই রোগ প্রতিরোধক্ষম বাঁজ 
ব্যবহার ছাড়া এই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব নহে। লহ্সার্ন ঘাসে আর একটা 
রোগ িপস্পট ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। ইহা এক ধরণের ফাঙ্গাস রোগ । 
পাতার ওপর গোল গোল গাঢ় বাদামি থেকে কালো রংয়ের দাগ হয়৷ এবং 
আক্রান্ত গাছ হলদে হয়ে পাতাগুলো বরে যায়।: এমন : আক্রগণ। শুর 
হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফসল কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়া ইয়া দেওয়াই ভাল ৷ 


গাছের রোগের ওষধ 


তামা ঘটিত গুষধ,_(১) ব্লাইটক্স (২) ফাইটেলোন ৷ বিঘা প্রতি ২৫০ গ্রাম 
যে কোনও একটি গুষধ ৬৫ লিটার জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, অথবা 
কাঠা প্রতি ৩ লিটার জলের সঙ্গে ১২ গ্রাম উধধ মিশাইয়া লইতে হয়। 

দস্তাঘাটত ওষধ £_(১) হেজ্সাথেন (২) ইউানজেব ও (৩) ডাইথেন জৈড। 
বিঘা প্রতি ১২৫ গ্ৰাম যে কোনও একটি ওধধের সহিত ৬৫ লিটার জলের' 
সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়। অথবা কাঠা: প্রতি ৩ লিটার জলের সঙ্যো' 
গ্রাম ওষধ মিশাইয়া লইতে হয়। স্প্রে করিয়া সারা মাঠে এই সকল 
গুষধ ব্যবহার করিতে হয়। _' ; : 

বাঁজসংবহ রোগবাঁজান; নষ্ট করিয়া যদি বীজ বোনা যায় তবে এ সকল 
রোগ হইতে ফসল রক্ষ। করা সম্ভব। এইজন্য বাঁজ বিবার পৃ্বেবাঁজকে' 
রোগ: প্রতিশোধক ওষধ ব্যবহার করিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়। গুড়ো 
ওবধ হেক্সাথেন, এগ্রোসেন জি, এন, এবং সেরেসান্‌ ইহার যে কোনও একটি 
ওুষধের 6 গ্রাম ১ কে.জি বীজের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই বাজ: 
শোধন হয়। আবার জলে গোলা ওষধ টাফানল, ১২ গ্রাম ডাইথন জেড্‌_ 
৩ গ্রাম এবং এরাটন--৬, ১২ গ্রাম ইহার যে কোনও একটির নিৰ্দ্দিষ্ট পরিমাণ 
ওবধ ১২ লিটার অল্প: উষ্ণ জলে গঢ়লিয়া বীঁজগণুলি ইহার মধ্যে ডুবাইয়া 
শোধন কাঁরয়া লইতে হয় । ৷ এইভাবে বাজ শোধন করিয়া ব:নিলে ভু 
রোগের সম্ভাবনা থাকে না। 


১১৩. 


ঘাসের বীজ উৎপাদশ ও সংরক্ষণ 


গাছ বংশ বিস্তারের জন্য ফলের মধ্যে বীজ উৎপন্ন করে ইহা প্রকৃতিগত 
বিধান। বাঁজের মধ্যে জুন সপ্ত অবস্থায় থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বীজের 
সাপ্তফাল বিভিন্নভাবে সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ হয় এবং উহা গাছের জাতি ও 
প্রজাতগত ব্যাপার। বাহ্যিক বাঁজ সংরক্ষণের উপযযন্ত পারবেশের অভাব ঘাটলে 
জনের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে ফলে সকল অবস্থায় অংকুরউদগম হইতে 
চাহে না আবার কখনও কখনও ভ্রনের মৃত্যুও ঘটে এবং তেমন বজ বংশ 
বিস্তারের জন্য অনুপযোগী হইয়া পড়ে। কৃষিতে বীজের অঙকুউদ্‌গম ক্ষমতা 
পারক্ষা করা এক বিশেষ পদ্ধতি এবং আবাশ্যক, কেননা বোনার জন্য বিঘা 
প্রতি বাঁজের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবার সময় উহা হিসাবে আনিতে হয়। 
মনে কর্ন এক বিঘা জাঁমতে কোনও ফসলের বাঁজ বুঁনিবার জন্য ৩ কেজি 
ভাল বাঁজের দরকার হয়। ভাল বাঁজের অঞ্কুরউদগ্রম ক্ষমতা শতকরা ১৬- 
৯৯ ভাগ হওয়া দরকার। উপধন্তে সংরক্ষণের অভাবে কোনও কাজ যাদি 
শতকরা ২৫ ভাগ অত্কুরউদ গম ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তবে তেমন বাজ দিয়া 
এক বিঘা জমি চাষ করিতে ৩ ?কলোর পাঁরবর্ত্তে ৪ কিলো বীজের দরকার 
হয়। ৪ কিলো তেমন বীজে এক বিঘা জাম চাব করিলেও অনুপযোগী 
সংরক্ষণজাঁনত ব্যাঘাত ও প্রভাব অঙকুরউদ্‌গমক্ষম কিছু সংখ্যক বীজের উপর 
তথাপিও থাকিয়া যাইতেছে, তাহারা স্বাভাবিক সুদ্থ-সবল গাছে পারণত হয়া 
না। সংতরাং কৃষিতে পারস্থন্ন স্ঠ্য স্বাভাবিক বীজ উৎপাদন যেমন আবশ্যক 
তেমন যথোপয:ুস্তভাবে বীজ সংরক্ষণও অবশ্য কর্তব্য । 

জাতি ও প্রজাতির বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া কাঁষতে পরবর্তণ ফসলের জন্য 
স:ষ্ঠ্য সবল বীজ উৎপাদন করা এক গঢর:ত্বপূ্ণ অধ্যায়। বিশুদ্ধ পরিপ্জ্ট 
বীজ উৎপাদন কাঁরতে হইলে কতগদুল বিশেষ নিয়ম মনে রাখা দরকার । 
পরিচ্ছন্ন বীজ বাঁলতে সংবহ রোগবীজাণ;ম;ন্ত থাকা, বীজের সঙ্গে ভিন্ন, 
প্রজাতির বীজ না থাকা, বাঁজের সঙ্গে ধুলা বালি মাটি পাথর বা অন্য 
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ও অবাঞ্ছিত পদার্থ না থাকা, বীজের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ অঙ্কুরউদ্‌গমের 
ক্ষমতা বজায় থাকা, বীজের সংকরমুক্ত অবস্থা এবং িজস্বতা বজায় থাকা, 
প্রাতাট বাঁজের আকার ও ওজনের সমতা থাকা, এবং পূর্ববর্তী ফসলের 
পারচয্যরি অভাবজনিত অথবা প্রকৃতিগত কারণে চরিত্রের অধোগতি এবং এই 
অধোগতি জনিত ফলনশীলতায় নিয়গতি এই সমস্ত কিছুই বিচাৰ্য্য বিষয়ের 
মধ্যে আসিয়া যায়। 

খামারে পরবর্তী চ!ষের জন্য প্রয়োজন মত ভাল বাঁজ উৎপাদন করিবার 
জন্যই যদি শষ্য জাতীয় ও শিম্ব জাতীয় ঘাসের ফসল চাষ কাঁরতে হয় 
তাহা হইলে আবাদ প্রণালীর বিশেষ বিশেষ নিয়মগণীল মানিয়া চলা উচিত৷ 

কত বাজ উৎপন্ন করিতে হইবে, কাঠা প্রাত সেই বাঁজের ফলন কত হয় 
হিসাব করিয়া কতটা জাগতে ফসল বনতে হইবে ঠিক কাঁরয়া সেই ফসলের 
জন্য উপযযন্ত মুত্তিকার প্লট বেছে নিন ৷ নির্দিষ্ট প্লটের আশে পাশে পচা 
ডোবা, পচা গোবর, অথবা ঝোপ জঙ্গল না থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা 
দরকার কারণ কাঁটপতঙ্গ পোকামাকড় ইত্যাদির বাসা করা ও ডিম পাড়ার 


এক পন বীজের ( ধান্য গোত্রীয় ) অগ্কুরোদ্গম 


জায়গা এঁগ;লিই হয়। জামকে আগাছা মত্তে করিয়া নিন এবং আইলের 
' চারাদক ছাটিয়া পাঁরহ্কার করিয়া নিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সার ‘দিয়া চৌরষ 
”করিয়া জাঁম তৈরণ করুন। বীজ সংবহ রোগ বীজাণ না থাকে এইজন্য বীজকে 
শোধন কারয়া লইতে হয়। লাইনে বীজ বুনন ৷ লাইনে লাইনে ব্যাবধান 
'এবং গাছে গাছে ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন ফসলের ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । 

জমিতে বাঁজ বাঁনবার সময় মাটিতে রস কেমন আছে লক্ষ্য রাখিতে 
হয় কারণ বাঁজের অঞ্কুরউদ্গমের জন্য জল এক অবশ্য সর্ত। জল বীজের 
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মধ্যে সপ্ত ভ্ৰনেকে জাগ্রত করে এবং অত্কুরউদ্গমে সাহায্য করে। বিভিন্ন 
বীজের সর্ত মানতে কম বেশ জলের প্রয়োজন হয়। শঙ্ত আবরণযুন্ত বীজে 


দ্িপন্ধ বীজের (শিদ্বী গোল্লীয় ) অতকুরোদ্গম 


বেশী জলের প্রয়োজন হয় আবার দ্বীপন্রবীজের খাদ্যভান্ডার বড় হইলেও 


উপযয্ত পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। বীজ থেকে অঙকুরউদ্গমের জন্য 
মাটিতে পর্যাপ্ত ও উপযান্ত পরিমাণে রস থাকা দরকার । 

লাইনে উপযুক্ত ব্যবধানে বীজ বোনায় গাছের পরবত্তী পরিচর্যা খুবই 
সহজ হয়। আগাছা মন্ত রাখা, মাটি হাল্কা করিয়া দেওয়া, উপযযন্ত সময়ে 
পারমান মত সার ও সেচ দেওয়া, কীট নাশক গুষধ ব্যবহার করা ইত্যাদি। 
উপযুক্ত ব্যবধানে লাইনে বোনার দরুন ফলনীশীলতার উপর নজর রাখাও সহজ 
খেমন ফুল আসার পর থেকে ফল ধরা পর্যন্ত এবং বাঁজ পাকিবার সময়কাল 
নির্ধারণ কিয়া ফসল তুলিয়া আনা এবং ফলন না তোলা পর্যন্ত কাঁট পতঙ্গ 
ও পাখার হাত হইতে রক্ষা করা ইত্যাদি ৷ 


ৰ 


তথাপিও আপন আপন চাষ হইতে ছিটাইয়া বোনা ফসল থেকে শষ্য জাতীয় 
ও শিদ্ব জাতীয় ঘাসের বাঁজ তুলিয়া নেওয়া সম্ভব যেমন ভণ্টা, জোয়ার, 
টিউঁমনাটি, ওটস্‌। মটর, বরবটি, গাহমহুগ, ও বিশালমগ ইত্যাদি । ঘাসের জন্য 
'ছিটাইয়া বোনা ফসল থেকেও বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে উহা 
কাঁরতে হইবে কারণ 'ছিটাইয়া বোনা বাঁজের গাছের পাঁরচয্য লাইনে বোনা বাঁজের 
ফসলের মত হয় না ফলে গাছের শারীরবৃভীয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব 
অনুসারে উহাদের বৃদ্ধি, ফলন ও ফলনের উৎকর্ষতায় বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া 
থাকে । বিশেষ সতক্তার সঙ্গে লাইনে বোনা ফসলের বীজের মান এর মত 
এই বীজ হয় না। 

ঘাসের জন্য ছিটাইয়া বোনা ফসল হইতে যাঁদ বীজ সংগ্রহ কারতে হয় তবে 
নাবী ফসলের ফলন থেকেই বাঁজ সংগ্রহ করা উচিত যেমন শ্রাবণ__ভাব্র মাসে 
বোনা জোয়ার ও বরবটি ঘাসের ফল আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাকে, আশ্বিন 
মাসে বোনা গাহগুগের ফল পাকে মাঘ মাসে। ছিটাই বোনা ফসলের যে 
অংশ গাছের বাড়ন স:ষ্ঠ হইয়াছে, ফুল ও ফলন স্বাভাবিক হইয়াছে তেমন অংশ 
রাখিয়া দিয়া মাঠের বাকী বোনা ফসল ঘাস উপযুক্ত হইলে যখন যেমন প্রয়োজন 
কাটিয়া গবাঁদ পশুকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। বীজের জন্য যে অংশটুকু 1নদৰ্ধারত 


াহয়াছে তাহার পরিচর্যযা উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক যেমন আগাছা মুক্ত 


রাখা পাশাপাশি কম বাড়ন্ত বা বীজ নেওয়ার অনুপযোগী ঘাস কাটিয়া গবাদি 
পশুকে খাওয়া দেওয়া, প্রয়োজন অননসারে সেচ ও সার দিয়া পরব্তণী পারচর্য'্যা 
করা, কাঁটনাশক ওষধ বাবহার করা ও পাখীদের হাত থেকে বীজ রক্ষা করা, 
উপযুক্ত পাঁরপর অবস্থায় বীজ তুলিয়া আনা ইত্যাদ। 

{ছটাইয়া বোনা ফসলের সব চাইতে সমষ্ঠ সবল ফল সহ গাছ চিহ্নিত করিয়া 
রাঁখয়া বাকী ফসল ঘাস সময় উপযোগী গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া দেওয়া চলে । 
এই পদ্ধাততে শষ্য জাতীয় ঘাস ভ্ট্রা, জোয়ার, দিওাঁমানট ওটস্‌ ইত্যাদির 
বেলায় সম্ভব কিন্ত; শিদ্বজাতীয় ঘাসে বীজের জন্য গাছ পৃথকীকরণ পণ্ধাত 
চলে না। কারণ শিম্বজাতীয় একই গাছে ফলের ছড়া [ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পারপার 
হয়। অসম পাঁরপন্ধতার জন্য যখন পারপক্ধ ফলের ছড়া ফাটিয়া বীজ মাটিতে 
বাঁড়য়া পাঁড়তে থাকে তখন একই গাছে অপর অপাঁরপন্ক ছড়াগীল উপযনুন্ত 
হওয়ার জন্য আরও অনেক সময় বাকী থাকে। শিদ্ব জাতীয় ঘাসের বীজে 
অসম পাঁরপরূতা অনেকাংশে কমাইয়া আনা সম্ভব ৷ বোনার সময় বীজ নির্ধরণ 
করা ইহার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! প্রীত বীজই সম আকার-আয়তন ও 
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সংপারপর্ এবং সুষ্ঠ অঙকুরউদ্গমক্ষম হইলে পরবর্তী ফসলে উহার অবশ্য প্রভাব 
থাকে। জাঁম তৈরী করার সময় ফসফরাস সারের সঙ্গে পারামত পটাশ সার 
প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। লাইনে বাজ বোনার পরবশুণ পারচযর্যা যাদি ঠিক 
ভাবে হয় তবে শিদ্ব জাতীয় বীজ উৎপাদনে ফলের পারপক্তার ব্যবধানকে 
অনেকটা সক্ষিপ্ততম করা খুবই সম্ভব । যেমন বাঁজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে 
একটা হাল্কা সেচ দিয়া দিলে গাছের বাড়ন প্রায় সমহারে হয় । 
মুখে যাঁদ একটা হাল্কা সেচ দিয়া দেওয়া যায় তবে সব গাছের 
একই সময় বাহির হইয়া আসিবে সণ্তরাং ফুলের গভর্ধানের কাজ 
সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হইবে। 
সমভাবে থাকিবে ৷ 


গদয়ারা ও বরবাট ইত্যাদি শিদ্বজাতায় ঘাসের বাঁজের ছড়া সহসা 


ফাটিয়া যায় না বা বীজ বাড়িয়া পাড়য়া যার না কিন্তু ফ্যাস; 


"লাস জাতীয় 
খাস গাইমুগ, বিশালমুগ ইত্যাদি ফলের ছড়া পাঁরপান্ধ হইলে সহসা 


ফাটিয়া যায় এবং বাঁজ মাটিতে বাড়িয়া পড়ে। এই কারণে বিশাল মগের. 
ফলন তোলার প্রকৃষ্ট সময় ভোর বেলায় মানে সূর্য সতেজ হইয়া উঠিবার আগে। 
রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া অর্থাৎ রাত্রিকালান হাওয়ায় আদ্রতা বেশ থাকায় 
পারপক্ঝ ছড়াগ;লি বেশ একটু নরম হইয়া আসে কিন্ত; স্যণলোক প্রথর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই নমনীয়তা হারাইয়া ফেলে কারণ রান্রীকালীন গৃহীত আর্দতা 
শক হইয়া যায়। গাই মুগ বা বিশাল মগের কেবল পাকা ছড়া গুলি হাতে, 
অলিয়া আনিয়া বজ উৎপাদনে বীজের মান উন্নত হয় বটে কিন্ত; উহা খুবই 
ব্যয় সাপেক্ষ । আপন ক্িতে ব্যবহারের জন্য স্বজ্গ পরিমান বীজ এই পদ্বাততে 
সংগ্রহ কারয়া লওয়াই বিধেয়। 

গাই মগের চাইতে বিশেল মগের ছড়া 
বীজ তুলিবার ক্ষেত্রে গাইমুগ যতটা 


চাইতে বেশী অসম থাকবে ৷ সয়াবীন ও গুয়ারা ঘাসে অসমপারপন্ক ছড়া 


ঘাত জন্মায় না কারণ উহা সহসা 
হার ছড়া পুরু ও মাংসল হওয়ার, 
পরিপক্কধতা অসম হইয়া থাকে। 
ত; আঁতারন্ত শুষ্ক হইলে ছড়া 
বরবাঁট গাছে যখন প্রথম ফলন 


ফুল আশার 
ই ফুল প্রায় 
ও প্রায় একই 
ফল ধারণ ও ফলের পারপরুতার কালও প্রায় 


আরও তাড়াতাড়ি ফাটিয়া যায় 


থাকে এমন অবস্থায় বরবাঁট গাছের বাজ সংগ্ৰহ কারতে সুপক্ক ছড়াগ:লি হাতে, 
১১৮ 


তুলিয়া আনাই কৰ্ত্তব্য । ইহাতে জন মজংর বেশী লাগে ফলে খরচও কিছ? 
বেশী হয় তবে এমন অবস্থায় খামারের স্থায়ী মজুর বিকালের দিকে বরবাঁট মাঠে 
ঘাঁড়য়া ঘাঁড়য়া সপক্ধ ছড়াগল হাতে তুলিয়া আনলে বাড়ীত খরচের বোঝা 
চাপে না। প্রাতিদন এমন সংগৃহীত বীজের ছড়াগল সংরক্ষিত পরিচ্ছন্ন 
বীজ উৎপাদন মেঝেতে রোদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। ঠিক ভাবে শকোইয়া 
গেলে হালকা ভাবে লাঠি দিয়ে পায়ে মাড়ানো সহজ হয়,ও ইহাই গ্রাম বাংলার 
গ্রচালত রীতি! সাধারণতঃ {বকালের দিকেই বীজ মাড়ানো হইয়া থাকে। 
এমানভাবে সংগৃহীত বীজের মান অনেকটা সংরক্ষিত হয়। গাইম:গ ও বশাল- 
মুগের বাঁজ সংগ্রহের ব্যাপার অনেকটা 1ভিন্নৱংপ ৷ পাকা ফল শব গাছ 
ত্যালিয়া আনিয়া বীজউৎগাদন মেবেতে ভালভাবে শুকাইয়া লইয়া মাড়াই 
কারতে হয় এবং পরে বাড়াই করিয়া লইতে হয়। ফলগ্ীল অসম পারগ্ 
অবস্থায় থাকে বলিয়া উৎপাদিত বীজের মান সংরক্ষণে তেমন সমতা থাকে না 
তথাপিও ইহাই প্রচলিত রাত পদ্ধতি। ওটস ঘাসের বাঁজ ফেব্রুয়ারী মাসের 
পাবা ফসল গম বাড়াই করার মত বাড়াই করিয়া লইতে হয়! জোয়ার, 
[ওীসনাঁট ইত্যাদির বীজ সেপ্টেম্বর অক্টোবরে পাকিবার পর মাড়াই অথবা 
ঝাড়াই কাঁরয়া লওয়া চলে। পাঁরচ্ছন্নভাবে বাড়াই-মাড়াইর পর বীজ হাওয়ায় 
উড়াইয়া ভাষা, ধলা, বালি ও অবাঁচ্ছিত দ্ুবাগরীল বাহির কারয়া লইতে হয়। 
হাওয়ার গাঁত জোরালো থাকিলে বিপারত দিকে মুখ কাঁরয়া উচচু থেকে বীজ 
আন্তে আন্তে ছাড়লে ভা ও অবাঞ্ছিত অপেক্ষাকৃত হালকা পদার্থ গল আলাদা 
হহয়া যায়। হাওয়ার জোর কম থাকিলে কুলো দিয়া জোর হাওয়া লাগাইবার 
রেওয়াজ গ্রাম বাংলায় প্রচলিত আছে। পারিচ্ছন্ন বীজ এবার ক্রমাগত কয়েকাঁদন 
রৌদ্র শ:কাইয়া লইতে হয় যেননা বীজ এমন ভাবে শুক হয় এবং কোনওা 
প্রকার আঁধক জলীয় অংশ ইহাতে না থাকে। ভালভাবে শুকনো বাজে সহস 
ছত্রাক জন্মায় না। জলীয় অংশ থাকিয়া গেলে ছত্রাক জন্মাইবার সম্ভবনা 


থাকিয়া যায় এবং ভ্ণের সমুপ্তি কালেই অপমতয ঘটাইয়া দেয়। 


ন 

পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ার বারসীম বীজ সংগ্রহ করা যাঁদও বা কিছযমান্র 
সম্ভব ল:সাৰ্ণ বীজ সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নহে কারণ লংসাৰ্ণ বীজের 
দানাগ;ঁলি একই সঙ্গে পাঁরপক হয় না বলিয়া বীজ সংগ্রহ খুবই ব্যায় সাপেক্ষ 


হয়। লঃ্সার্ণ বীজের পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গ পশ্চিমবাংলায় দেখা যায় না। 


বারসঈমের নাবী ফসল অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে বোনা ফসলের প্রথম কাটিং 


নেবার পর এ ফসল থেকে এপ্ৰিল মাসে বীজ অল্প বিছ; পাওয়া গেলেও উহার 


১১৯ 


মান ও পরিমাণ খুবই নিয় ও অল্প, উচ্চ আদ্রতা যুক্ত আবহাওয়াই ইহার কারণ ৷ 
পরবন্তণী ফসলের জন্য ও ভাল ফলনের জন্য এ বাঁজ ব্যবহার করা নিভ'র যোগ্য 
হয়না । বিশেষ করিয়া এপ্ৰিল মাসে পাকা বাঁজে যাদি বৃন্টির জল পাইয়া 
থাকে তবে উহার রং কালচে হইয়া যায় ও স্বাভাবিক অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। 
পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছর ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী করা বারসীম ও লসাণ‘ 
বাঁজ দিয়াই চাষ হইয়া থাকে। 

উপয,ন্ত ভাবে শুকনো বাঁজে কাঁটনাসক ওবধ মিশাইয়া বাঁজাধারে সংরক্ষণ 
বরণন। শৰ্যদানা ভালভাবে পরিচ্কার করিয়া রোদ্রে শ;কাইয়া ঠাণ্ডা করিয়াই 
গোলাযাত করা উচিত । ভালভাবে শুকনো না হইলে অথবা বীজ আন্রতাযযুন্ত 
থাকলে ছত্রাক জন্মায় এবং বাঁজের অংকুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। 
সাধারণত গ্রাম বাংলায় প্রান্তিক চাবি ভাইয়েরা মাটির কলসী বা হাঁড়তে বাজ 
সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। মাটির কলস বাঁজধার হিসাবে ব্যবহার কারতে 
হইলে উহা পাঁরৎকার করিয়া রৌদ্রে শ:কাইয়া লইতে হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
মাটির কলসীর বাহিরের দিকে আগাগোড়া পিচ দিয়া ভাল করিয়া লৌপয়া [দিতে 
হয়। ফলে এ মাটির হাঁড়ির বা কলস বাইরের আদ্রতা টানিয়া লইতে পারে 
শা এবং সহসা [ভাজয়া যাইতে পারে না। সম্পন্ন চাষিরা মাটির তৈরী 
এবং টিনের তৈরী বাঁজধার ব্যবহার করেন। আবহাওয়ার প্রাতকুল অবস্থা ও 
কাঁটপতণ্গের হাত হইতে বাঁজকে রক্ষা করার জন্যই বাঁজাধারের প্রয়োজন। 
কৃষির গোড়া থেকে সকল দেশেই বীজ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রচলন 
চলিয়া আসিতেছে । বাঁজাধারে বীজ সংরক্ষণের সময় ভালভাবে 
পরীক্ষা করিয়া দৌখতে হয় বাঁজধার সম্পূণরুপে আগ্রতাম্ত 
এবং শুকনো রহিয়াছে । কীজধারে কোনও প্রকার কীট অথবা ছন্রাকের 
অন্তিত্ব না থাকা এবং কাটনাশক ওবধ দিয়া বাঁজাধার শোধন করিয়া লওয়া 
অবশ্য কতবব্য। 

বাঁজধার যেই ঘরে সংরক্ষিত হয় সেই ঘরের মেঝে এ 
না হয় এবং সেই ঘড়ের উপর আবহাওয়ার প্রা 
বাঞ্ছনীয় কারণ তেমন প্রতিকুল অবস্থার সম্ভাব্য 
উপরও দেখা দিতে পারে। মেঝে সিমেন্টের হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং উহাতে 
কোনও ভাঙা বা ফাটল না থাকে। পাকাবাড়ী হইলে দেওয়াল বা ছাদের 
ফাটল থাকিলে ভাঙ্গা যাল্গাগযীল মেরামত কৰিয়া লইতে হইবে, যাহাতে 


বং দেওয়াল স*্যাতস্যাতে 
তুল প্রভাব না থাকা একান্ত 
প্রতিক্রিয়া সংরক্ষিত বাঁজধারের 


১২০ 


ুদামঘর আর্দ্'তামুক্ত হয় এবং বৃষ্টির জল চোয়ানোর উপায় না থাকে। এই 
সকল কারণে খোলা জায়গায় যেখানে সর্বদা গাছের ছায়াযুক্ত নয় ও পর্যাপ্ত 
সু্য্যালোক পায় তেমন স্থানের ঘড় বাঁজধার সংরক্ষণের জন্য উপযোগী । 
বাঁজধার মেঝের উপর সরাসাঁর না রাখিয়া বাঁশ অথবা কাঠ দিয়া মাচা তৈরী 
কৰিয়া উহার উপর বীজাধার রাখাই সমীচিন কারণ উহাতে মেঝের স'যাতানি বা 
আৰ্দ্ুতা শব্যাধারগঠীলকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। দেওয়াল থেকেও 
বাঁজধারগডল দুরে রাখা উচিত। যেই ঘরে বাঁজাধার সংরক্ষিত হয় সেই ঘরে 
কাঁটনাশক উধধ এবং সার না রাখাই বাঞ্ছনীয় কারন উহার প্রাতক্লীয়া সংরক্ষিত 
বীজের উপর না পরে। ঘড়ের জানালা ও ঘুলঘুঁল এমনই হবে যাহাতে 
প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধ করিয়া দিয়া গুদাম ঘরটিতে সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি বা 
বাতাস প্রবেশ রোধ করা যায়! গদাম ঘরে হাওয়া বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
যতবার সম্ভব বাঁজ নাড়াচাড়া করিয়া দেখা উচিত এবং যাঁদ সন্দেহ হয় যে বাঁজ 
গরম হইয়া উঠিয়াছে তবে উহা বাঁজধার হইতে ঢালিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দিতে 
হয় এবং উহা শুকনো খটখটে দিনে করাই ভালো। মাটির কলসী বা ধাতব 
বীজাধারে বীজ সংরক্ষণের সময় ই ডি বি (ইখিলিন ভাই ব্রোমাইড) এম্পন্ল 
দিয়ে রাখুন, উহাতে কীট পোকামাকড় জন্মায় না এমন কি পোকা মাকড়ের ডিম 
পর্যন্তও উহাতে নষ্ট কাঁরয়া দেয়। ইহা এক ধরণের গ্যাস বা ধোয়া জাতীয় 
বিষান্ত গুষধ ৷ দুইটি কাঠি দিয়া ধরিয়া বাঁজাধরে সংরক্ষিত বাঁজের মধ্যে 
ঢুকাইয়া দিয়া চাপ দিয়া এম্পমূলকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বীজাধারের 
ডালা বন্ধ করিয়া দিন ৷ এযাম্পঢ়ুল ভাঙ্গিয়া দিবার সময় একটু সতর্ক থাকিতে হয় 
যেন এ ধোয়া যা গ্যাস প্রয়োগকারীর নাকে মুখে না লাগে। এমন বন্ধ অবস্থায় 
৭ দিন রাখিয়া দিন অথবা দরকার না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে! 
ই, ডি, এমনই একটি রাসায়নিক পদার্থ যা হাওয়ার স্পর্শে গ্যাসে পরিণত 
হয় এবং গন্ধ ভয়ানক তাঁর তবে কিছ: পড়িয়া যায় না, গায়ের চামড়ার লাগিলে 
ফোচ্কা মতন হয়। ই, ডি, বি, ইনজেকশনের এ্যৎ্পূলের মত শীল করা 
অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায় এবং একটি ৩ মালিমিটারের এ্যসপদুল ৯ কুইন্টাল 


পৰ্য্যন্ত বীজ সংরক্ষণে সক্ষম ৷ 
ধাতব পাত্র অথবা বাঁজধার টিনের নিৰ্শ্মিতি হইলে ই'দ:রের অশ্ৰহমণের ভয় 


১২১ 


একেবারেই থাকেনা ৷ পোকা ‘মাকড়ের আক্লমণও নিয়ন্তণ করা খুবই সম্ভব 


হয় কারণ এগুলোতে কাঁটনিরোধ্ক 
গ্যাস বা ওষধ প্রয়োগ বরা সহজ । 

যাঁদ পাত্রের নিচের দিকে খোলার 
ব্যবস্থা থাকে, তা'হলে সাতদিন বাদে 
সেখান থেকে শষ্যদানা নেওয়া চলে 
এবং পাতের উপরের দিবের *ষ্যদানা 
“নাড়াচাড়া :বঃতে হয় না। এইজন্য 
বীঁজঃচ' সংরক্ষণে ধাতব পান বিশেষ 
উপযোগী বেলা উহার নচের দিকে 
শষ্যদানা বাহির বারবার সুব্ব্ছছা 
থাকে। 


ধাতব নামত বজাধার 


এক মরশমের উৎপাদিত বীজ পরবর্তী মরশ:মেই ব্যবহার কায়য়া ফেলতে 
হয়, আর এই মধ্যবত্তাঁ সময়টুকু সতর্ক থাকা দরকার যেন বাজ তাহার জবান 
শান্ত ও সৃজন ক্ষমতা না হারায় এবং কট ও পোকা মাকড়ের হাত হইতে 
রক্ষা গায়। প্ৰকৃতিদত্তভাবে বাঁজের সজন ক্ষমতা যেমন রাহযাছে উপযুক্ত 
সংরক্ষণে তাহার প্রায় সবটাই বজায় রাখা সম্ভব ৷ 
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পরিশিষ্ঠ 


তথ্য সূত্র 

Feed and Feeding. — Morrison. 

Forage Crops of India. +I. C.A.R 

-General Botany. —Mukherjee & Ganguly. 

Krishi-O-Jeeb Vigyan. — Ghose & Mazumder. 

Dairyman. —October 1974. 

Technical Co-operation The Deptt. of Animal Nutrition, 
Haryana Agricultural University. 
Hissar. 

Crop Photographs 1. The Regional Forage Research 


‘Station, Kalyani. Nadia. 
2. Ramkrishna Mission Ashram, 
Narendrapur. 24—Parganas. 


গো আজালাকা 


অসতৰ্কতা ও মুদ্রণ জনিত বানান 
পরবর্তী সংস্করনে সংশোধিত হইবে । 


